অষ্টম পারা 


টীকা-২২৩. শানে নুযুলঃ ইবনে জরীরের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত হাসি-ঠা্টাকারী কোরাঈশ গোত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিশ্বকুল সরদার 
সাল্াল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়পাপ্রা)-কে বলেছিলো, “হে মুহাম্মদ সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)! আপনি আমাদের মৃতদেরকে উঠিয়ে 
'আনুন, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো- আপনি যা বলছেন তা সত্য কিনা জার আমাদেরকে ফিরিশ্তা দেখান; যারা আপনার রবুণ হবার সক্ষে সাক্ষ্য 
লেন । কিংবা আল্লাহকে এবং ফিরিশৃতাদেরকে আমাদের সামনে আনুল।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


পারা £৮ 








ঢীকা-২২৪. তারা হচ্ছে হতভাগা লোক । 


টীকা-২২৫. তার যা ইচ্ছা তাই সংঘটিত 
হয়েছে। তার জ্ঞানে যারা সৌভাগ্যবান 


90925553580. | নাই মান অন ব্য হন । 
NATTA টীকা-২২৬. জানে না যে, এসব লোক 
Et রে রে এসবগীদরশনবরতদপেক্ষা বেশী দেখেও 
আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে (২২৫); কিছু তাদের মধ্যে ০15705631030 | জান আনয়নকারী লয়। (সাপ, 
অনেকেই নিরেট মূর্খ (২২৬) ৷ ০৬৮ | শাদারিক) 
১১৩. এবং এরূপে, আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু টীকা-২২৭, অর্থাৎ কুত্রোনা ও ধোকা 
[করেছি মানবকুল ও জিশ্লেক্ মধ্যেকার EHS কথাবার্তা, শরোচিত করার উদ্দেশ্যে, 
CE SOE রর 55038151২২৮, কিনতু আল্তাৰৃতা আলা বীর 
42770932 | বানদাদেল মধ্যে যাকে চান পরীক্ষার 
06951০৯০৪৯৬] সন্মুখীন কৰেন, যাতে এ বিপদে পড়ে 
৮5551554475 | বৈ্ধারণকরার ফলে এ কথা কাশ পায় 
22৮ যে, সে মহান প্রতিদান পাওয়ার 
[রচনার উপর ছেড়ে দিন (২২৯)। ৩৩১৮০] উপযোগী। 
১১৪. এবং এ জন্য যে, সেই. (২৩০) দিকে সীকা-২২৯. আলাহ তাদেরকে এর 
বদলা দেবেন, লাঞ্ছিত করবেন এবং 
আপনাকে সাহয্য করবেন। 


ট্রীকা-২৩০. বানোয়াট কথাবার্তর 


জীকা-২৩১, অর্থাৎ কোরজান শরীফ, 
যার মধ্যে আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুতি, 
শান্তির ভয় প্রদর্শন, সত্য-মিখ্যার 
মীমাংসা এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্য 
এবং তোমাদের মিথ্যা অপবাদের বিবরণ 
রয়েছে। 

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসান্লামকে দুশৰিকগণ 
বলতো যে,“আপনিআমাদের ও আপনার 
মধ্যে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত 
করুন|” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
নাষিল হয়েছে। 

ীকা-২৩২. কেননা, তাদের নিকট এর 
পক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে। 

জীকা-২০৩. না কেউ ভার ফয়সালার পরিবর্তনকারী আছে, না আছে তাঁর নির্েশকে রদকারী । না কখনো ভার ওয়াসার বরখেলাপ হতে পারে। কোন 
কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, যখন বাক্য সম্পূর্ণ ভখন সেটা কোন প্রকার ক্রি ও পরিবর্তনগ্রহণ করেনা । আর তা ক়্াযত পযন্ত বিকৃতি ও পরিবর্তন 
খেকে সংরক্ষি থাকবে। কোন কোন তাফসীরকারক ধণেছেণ- "এর অর্থ হচ্ছে, কারো এ ক্ষমতা নেই যে, কোরআন পাকের কোনরূপ বিকৃতি করতে 
শারে। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলাই সেটা রক্ষা ফা নিশ্মাদার। (তাফসীর-ই.আবুস সাউদ) 





হয়েছে (২৩২) সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি কখনো 
[সন্দিহানদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা। 








চীকা-২৩৪. নিজেদের মূর্খ ও প্থভষ্ট পিতিপুরুষগণের অন্ধ অনুসরণই করে; সত্য দর্শন এবং সত্যকে চেনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে 
জীকা-২৩০. যে, এটা হালাল, এটা হারাম এবং অনুমানের সাহাহো৷ কোন বন্ধু হালাল কিংবা হারাম হতে পাৱে না। যেটাতে আল্লাহ্‌ ও ভার রসূন হালাল 
করেছেন সেটাই হালাল আর যেটাকে হারাম করেছেন সেটাই হারাম। 


টাকা-২৩৬. অর্থাৎ যা আনার নামে [সুরঃ ত অন্বজম হু 


সত লা 1৯৯৭. এবং হে শ্রোতা, দৃনিয়ার মধ্যে || 
বা গেছে ত সা [অধিকাংশ লোক এমনই রয়েছে যে, যাদি তুমি 
হওয়া আল্লাহুর নামে যবেহ হওয়ার উপর |তাদের কথামতো চলো, তবে তারা তোমাকে 
নির্ভরশীল এটা মুশরিকদের ও প্রশ্নের পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে ।তারা 
জবাব, যা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধ | তো শুধু অনুযানের পেছনে রয়েছে (২৩৪) এবং 
উদথাপনকরেছিলো।তাহচ্ছে-“তোমরা [নিরেট কল্পনার মোড়া দৌড়াচ্ছে (২৩৫) । 

নিজেদের হত্যাকৃত পণ আহার করো, 1১১৮. তোমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে 
কিন্তু আল্লাহর মারা অর্থাৎ যা স্বীয় [বিপথগামী হয়েছে তার পথ থেকে এবং তিনি || 
স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যায়, তা হারাম [খুব জানেন সৎপথপ্রাপ্তদেরকে । 






















জ্ঞান করো” সুতরাং তোষরা আহার করো তা 
চীকা-২৩৭. যবেহকৃত জীব খেকে, যার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা 
ঢীকা-২৩৮. মাস্আালাঃ এ থেকে [হয়েছে (২৩৬), যদি তোমরা তার নিদর্শনসমূহ এ 5, NLL 





প্রমাণিত হয় যে, হারাম বন্তুসমূহের 
বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং |১২০. তোমাদের কী হয়েছে যে, তা থেকে 
হারাম প্রমানিত হওয়ার জন্য হারাম 
হওয়ার নির্দেশ থাকাও আবশ্যক। আর [নাম উচ্চারণ করা হয়েছে? তিনি তোমাদের 
যে বন্তু সম্বন্ধে শরীয়তে হারাম হওয়ার [নিকট বিশদভাবে বিবৃত করেছেন যা কিছু 
নির্দেশ পাওয়া যায়না, সেটা 'মুবাহ'। | তোমাদের উপর হারাম হয়েছে (২৩৮), কিন্তু 
চীকা-২৩৯, সুতরাং লিরুপায় হওয়ার [যখন তোমরা তাতে নিরুপায় হও(২৩৯); এবং 
আস্থার প্রয়োজন পরিমাণ আহা করা | নিঃসন্দেহে অনেকে নিজেদের খেয়াল-শুশী দ্বারা 
বৈধ। [বিপথগামী করে দেয় অজ্জানতাবশতঃ; নিশ্চয় 
ভীকা-২৪০. যবেহ করার সময় । না [তোমান্স প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদেরকে 


বাস্তবে ( এ), না অন্তরে আছে বলে | সুৰ জানেন। 





ধরে নেয়া হয়েছে এমন (+: ); ছাই 1৯২১. এবং ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অগ্রকাশ্য ৮৮৮3594% 
এভাবে যে, সেই জীব স্বাভাবিক মৃত্যুতে [পাপ; এসব লোক, যারা পাপার্জন করে, 683৩8 রি 


মারা গেছে অথবা এভাবে যে, সেটাকে |'অনতিবিলম্বে তাদের কৃতকর্মের শান্তি পাবে। 
আনার নামে ব্যতীত কিংবা আল্লাহ্‌ |১২২. এবং সেটা আহার করোনা, যার উপর 
ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি (২৪০) এবং | 
হয়েছে” এ সবই হারাম। কিছু যেখানে [সেটা শিশচয নির্দেশ অমান্য করা এবং নিশ্চয় 
মুসলমান যবেহকারী যবেহ করার সময় |শরবতান স্বীয় বন্ধুদের অন্তরে এ প্ররোচনা দেয় টা 
৯101 ৷ | যেন তোমাদের সাথে বিবাদ করে এবং তোমরা ৩১৪১৩: 

বিরহ আলাহ আকবর) বলতে [যদি তাদের কথা মান্য করো (২৪১) তবে তখন &৫ (35805255951 


জনে গেছে, তখন সেই যবেহ নৈধ। [তোমরা অংশীবাদী হবে (২৪২)। 
কারণ, সেখানে মনে যনে আল্লাহরনামের 


উল্লেখ আছে বলে ধরে নেয়া হবে; যেমন 


০০০৮০ 








আব” - পনের 

















হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে। ১২৩. এবং যে ব্যক্তি মৃত ছিলো, অতঃপর EVE 
ঢাকা-২৪১. এবং আল্লাহর হারাঘ করা [আমি তাকে জীবিত করেছি (২৪৩) KS 
বুকে হাঃ জয়া ছয়ো, ক আনাখিল - ২ 


টীকা-২৪২. কেননা, ধর্মের ক্ষেত্রে 
আল্লাহর নির্দেশকে ছেড়ে দেয়া এবং অনয কারো নির্দেশ মান্য করা ও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে হুকুমদাতা সাব্ন্ত করা শির্ক । 
ঢীকা-২৪৩, মৃত বলতে 'কাফির' এবং জীবিত বলতে 'মু'মিন'-কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, কৃফর' হচ্ছে হৃদয়ের জন্য মৃত্যু আর ঈমান হচ্ছে জীবন 


ীকা-২৪৪. "নূর মানে ঈমান, যা দ্বারা মানুষ কুফরের অন্ধকারগুলো থেকে মুক্তি পায় । হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-এর অভিমত হচ্ছে- 
"নূর" মানে "আল্লাহ্র কিতাব' অর্থাৎ কোরআন শরীফ । 
ীকা-২৪৫. এবং দৃষ্টিশক্তি অর্জন করে সত্যের পথকে বেছে নেয়। 
টীকা-২৪৬. কুফর, মূর্খতা এবং অভ্যন্তরীন অন্ধকারের এটা একটা দৃষ্টান্ত, যাতে মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, হেদায়তপ্রাপ্ত মু'মিন 
সেই মৃত ব্যক্তির ন্যায়, যে জীবন লাভ করেছে এবং এ আলো পেয়েছে, যা ছারা সে আপন উদ্দেশ্য- পথের সন্ধান পায়। কাফির সেই ব্যক্তিরই মতো, 
যে বিভিন্ন ধরণের অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে বের হতে পারেনি। সব সময় অনুশোচনার মধ্যে লিপ্ত থাকে। এ দু'টি দৃষ্টান্তই 
প্রত্যেকটা মু'মিন ও কাফিরের বেলায় প্রযোজ্য; যদিও হযরত ইবনে আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা)-এর অভিমতানুসারে, এগুলোর শানে নুযুল 
এই যে, আবু জাহল একদিন বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরের উপর কোন নাপাক বন্ধু নিক্ষেপ করেছিলো, সেদিন হযরত 
আমীর হামযাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শিকার করতে গিয়েছিলেন । যখন তিনি হাতে ভীর-ধনুক নিয়ে শিকার করে ফিরে আসলেন তখনই তাঁকে 
এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলো । তখনো তিনি ঈমান এনে ধন্য হননি কিনু এ সংবাদ শুনে ভার মনে ভীষণ রাগের সঞ্চার হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি 
আৰু জাহলের উপর চড়াও হলেন এবং তাকে ধনুক দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। তখন আবু জাহ্ল অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করতে লাগলো এবং বলতে 
লাগলো, “হে আৰু ইয়া'লা! (হযরত 
সলভ আলাম হজ আমীর হামযাহ বাদিয়াপ্তাহ আনন 


[ 
এৰংতার জন্য একটা আলো ্টিেিয়েছি 45034384034] ই পরা 
(২৪৪), যা হারা সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা (১ 
করে (২৪৫) সে কি 3 ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে, /2142)346 195 


যে অন্ধকাররাজিতে রয়েছে (২৪৬), তা থেকে নারে বলেছেন? আমাদের পিতৃপূরুষগণের 
কাফিরদের দৃষ্টিতে 9৫8:205% | বিরোধিতা করেছেন এবং আমাদেরকে 








আমীর হামযাহ্‌ বললেন, “তোমাদের 
598633০1১05] মো নির্বোধ আর কে হতে পারে যারা 
(সেখানে চক্রান্ত করে (২৪৭)। আর, তারা SHAE 32 আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পাথরের পূজা করছো? 
চক্রান্ত করেনা কিন্তু নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কোন মা'বৃদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
4 551987005) | আলায়ই ওয়াসা) আল্লাহর রসূল” 

0১৫01 টে তৰনই হযরত আমীর হামযাহু 
নর ০০৭ (দয়া আনু) লাম ধর্ম গহণ 
USS LSE করলেন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
নাহিল হয়েছে। তখন হযরত আবীর 
হামযাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনছ)- 
এর অবস্থা ই ব্যক্তির সদৃশ ছিলো, যে 
মৃত ছিলো, ঈমান রাখতো না। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে জীবিত করেছেন এবং 
অত্ন্তরীন নূর দান করেছেন। আবূ 
জাহুলের অবস্থা এই যে, সে কুফর ও 





এবং তাদের উপলব্ধি নেই (২৪৮)। 9488৩৯৮ 














মূৰ্খতার জন্ধকাররাজির মধ্যে নিমজ্জিত; এবং 

টীকা-২৪৭. এবং বিভিন্ন ধরণের কলাকৌশল, প্রতারণা এবং ধোকাবজি ছারা মানুষকে বিপথগামী করেছে এবং বাতিলকে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা চালায় । 
টীকা-২৪৮. যে, সেটার অশুভ পরিণতি তালের দিকে প্রত্যাবর্তন করে । 

ীকা-২৪৯. এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিকট ওহী আসবেনা এবং আযাদেরকে নবী বানানো হবেনা; 


শানে নুযূলঃ ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌ বলেছিলো, “যদি “নবৃয়ত' সত্য হয়, তবে সেটার সর্বাধিক উপযোগী আমিই । কেননা, আমার বয়স বিশ্বকুল সরদার 
(সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা বেশী এবং অর্থ-সম্পদও ৷” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাখিল হয়েছে। 

ীকা-২৫০. অথাৎ আল্লাহ্‌ জানেন যে, নবুয়তের যোগ্যতা এবং সেটার উপযুক্ততা কার মধ্যে রয়েছে. কার মধ্যে নেই বয়ন ও ধনের কারণে কেউ নবুয়তের 
উপযুক্ত হতে পারেনা আর এ নবুয়তের প্রার্থী লোকটা হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা এবং ঙ্গীকার-ভঙ্গ ইত্যাদি দূষনীয় কার্য এবং নিকৃষ্ট চিত্রের মধ্যে নগত 
রয়েছে। এ লোকটা কোথায়, আর কোথায় নবৃয়তের সেই সমু্চ মর্যাদা 


চীকা-২৫১. তাকে ঈমান গ্রহণের শক্তি দান করেন এবং তার অন্তরে আলোক উদ্ভাসিত করেন । 

ভীকা-২৫২. যে, যদি সেটার মধ্যে জ্ঞান ও তাওহীদের প্রমাণাদি এবং ঈমানের অবকাশ না থাকে, তবে ভার এ অবস্থা যে, তাকে যখন ঈমানের পরি 
আহ্বান করা হয় এবং ইসলামের প্রতি [সবল আন্‌ আম ২৭০ পারা £৮ 
ডাকা হয় তখন ডা অতাত দুঃসাধ্য হযে ডি, এবং যাৰে অল্লাহ্‌ সং নৰ ওল 

পড়ে আর তা জনা অতিমাত্রায় কটকর ME ই জন 
FA প্রশস্ত করে দেন (২৫১) আর যাকে পথভ্রষ্ট 
ঢীকা-২৪৩. দ্বীন-ইসলাম সরে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ, খুন সংরোচি 
চীকা-২৫৪. তাদেরকে বিপথগানী দেন (২৫২), যেন (সে) কারো ছারা 
করেছো এবং লন জোরপূর্বক আস্মানের উপর আরোহণ করছে। 
টি ও হে. তত সা আপতিত করেন বার 
তানের শরবৃি নর্দেশসমন্য জনিত হর 
পাপসমূহের মধ্যে তাদের নিট থেকে |>২৭. এবং এটাই (২৫৩) আপনার HACER ARE 
সাহাব) পেয়েছে। এবং জিন্গণ | ধতিপালকের সরল পথ ।আমি আয়াতসম্হকে HELIS 
নানবপোষ্ঠীকে নিজেদের অনুগত করেছে, | বিশদভাবে বিবৃত করে দিয়েছি উ'দেশ [ett TIE OES) 
অবশেষে, লেটার মন্দ পরিনামও ভোগ [এহণকারীদের জন্য । 
করেছে। এ 
ীকা-২৫৬. সময় অতিবাহিত হয়ে 11525 
গেছে, ক্য়াযত-দিবস এসে গেছে এবং 05৮] 
অনুতাপ ও লজ্জা রয়ে গেছে। 









১০১০০ 


টীকা-২৫৭. হযরত ইবনে আব্বাস ETO JPA 
(রাদিয়াল্রাহতা-আলাআুহমা)বলেছেন, পির 
“এপৃথকীকরণ বাক্যে ০১২০০) বসব [নিয়েছ (২৫৪)' এবং তাদের বন্ধ-মানুষগণ 
লোকেরপতি ই্িত দেয়া হয়েছে,যাদের [আরব করবে, “হে আমাদের প্রতিপালক! 
সম্পর্কে আল্লার অনন্ত জ্ঞানে একথা |জামাদের মধ্যে একে অপরের দ্বারা লাভবান 
রয়েছে ছে, ভারা ইসলামগ্রহণ করবে, [হয়েছে (২৫৫) এবং আমরা আমাদের এ 
নবী করীম সোললল্লাহুতা'আলাআলায়হি [সময়সীশা্স পৌছে গেছি যা আপনি আমাদের 
ওয়াসাল্লাম)-এর সত্যতাকেস্বীকার করবে | জন্য নির্ঘারণ করেছিলেন (২৫৬) ।' (আল্লাহ) 
এবং জাহান্নাম থেকে (তাদেরকে) বে [ বলবেন, “আগ্চনই তোমাদের ঠিকানা, সর্বদা 
করা হবে।” সেটার মধ্যে থাকো; কিন্তু যাকে আল্লাহ্‌ চান 


(২৫৭) ৷ হে মাহবুব! নিঃসন্দেহে আপনার 
টাকা-২৫৮- হযরত ইবলে আব্মাস |গ্ৰতিপালক নী? 








(রোদিয়ানরা্থতা-আলাআলহুমা) বলেছেন, বা 

“আন্যা যখন কোন সাশরপারের মঙ্গল |>৩০- এবং এর যালিমহদের ০4০2338), 

চান, তখন ভাল ও সং লোকদেরকে | একদলকে অন্য দলের উপর আধিপত্য দিয়ে 9৭৬৮5 ঠা 
তানের উপর প্রাধান্য দান কমন জান [থাকি বদলা স্বরূপ তাদের কৃতকর্ষের (২৫৮)। | © GRAPES & 


যদি অমঙ্গল চান, তবে অসৎ করুক" - জ্বাল 
লোকদেরকে ৷” এ থেকে এ সিদ্ধাজ্জ | ১৩১. হে জিন্‌ ও মানৰ স্্দায়! তোমাদের 


উপনীত হওয়া যায় যে, যে সম্প্রদায় | নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেন 
যালিম হয তাদের উপর যালিম বাদশাহূর 


কর্তৃত্ব চেপে দেয়া হয় সুত্ৱাংখারা সেই 
যালিয়ের যুন্মের হাত থেকে এই |(২৫৯) সাক্ষাৎ সঘদ্ধে সতর্ক করতেন (২৬০)? 
পেতে চায় তাদেরও উচিত ঘেন যুলুম | (তারা) বলবে, “আমরা আমাদের আত্মাগুলোর sagt BEL 
পরি্াকরে। বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছি (২৩১) ।' এবং তাদেরকে সি 
চীকা-২৫৯. অর্থাৎ ন্ডিসসাসতের দিন আানত্যিল - ২ 

টীকা-২৬০. এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাতেন? 


টীকা-২৬১. কাফির জিন ও ইনসান একথা স্বীকার করবে যে, রসূল তাদের নিকট এসেছিলেন । আর তারা মৌখিকভাবে পরগাম পৌছিয়েছিলেন এবং 

















এই দিনে সন্মুখীন হবে- এমন অবস্থাদির ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। কিনতু কাফিরগণ সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং সেগুলোর উপর ঈমান 
আনেনি। কাফিরদের এ স্বীকারোক্তি ও সময়কার হবে যখন তাদের অঙ্গ-প্রতাঙ্গ তাদের শিরক ও কুফরের সাক্ষ্য দেবে। 
চীকা-২৬২, বিয়াষত-দিৰস খুৰ দীর্ঘায়িত হবে তাতে বহু ধরনের অবহা সামনে আসবে। যখন কাফিরণণ মু “মিনদের সম্মান, পুরক্ষার প্রাপ্তি ও উন্নত 
মৰ্যদা দেখবে তখন তারা তাদের কৃত কুফর ও শির্ককে অস্বীকার করে বসবে। আর তাও এ ধারণায় খে, হয়ত অস্বীকার করলে কিছু উপকার হতে পাযে। 
- ২3 “জলা, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না |)" তখন তাদের 
মুখে ঘোহর লাগিয়ে দেয়৷ হবে এবং 
পানা ৮ | তাদেরঅঙ্গ-পতাঙ্গতাদের কৃষর ও শির্ক 
সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে ।এপ্রসঙ্গে এআয়াতে 


2$802082] বাদ 
5062৮ | ৮ 

১৩২. এটা (২৬৩) এ জন্য যে, তোমার রে S34 SC 1S 

প্রতিপালক বান্তিসমূহকে (২৬৪) যুলুমের। 508৩, পু ৮০ 

SOR 5 

[অধিবাসীরা অনবহিত থাকে (২৬৫)। ৩ ৬, সাক্ষ্য দেবে যে, তারা রি 

৯৩৩- এবং প্রত্যেকের জন্য (২৬৬) তাদের এব 25537 চু অর্থাৎ রসূলগণের প্রেরিত 
৩3423 | দীকা-২৬৪, তাদের দ্বার নির্দেশ হান 

করা এবং 


১৩৪. এবংহে মাহবুব!আপনারপ্রতি পালক ভীকা-২৬৫. বরংরসূলগণ প্রেরিত হন; 

বেপরোয়া, দয়াশীল ৷ হে লোকেরা! তিনি ইচ্ছা LE তারা তাদেরকে সংপথ প্রদর্শন করেন, 
৫ দলীলসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন । এতদসতেও 

১ যখনতারা দৌড়ামীকরেতখনতাদেরকে 

ধংস করে দেয়া হয়। 

ীকা-২৬৬. চাই সে সৎ হোক কিংবা 

অসৎ হোক। সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের 

পৃথক পৃথক স্তর রয়েছে। দে অনুসারেই 

এবং তোমরা ব্যর্থ করতে পারো না। 27 সাওয়াব ও শান্তি হবে। 

৯৩৬. বলুন, “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভীকা-২৬৭. অর্থাৎ ধ্বংস করতে 

[আপন স্থানে কাজ করতে থাকো, আমিও আমার চি চাকা-২৬৮. এবং তাদের সথলাভিধক 

[কাজ করছি। সুতরাং এখন তোমন্মা জানতে is ভি 

চাচ্ছো কার জন্য থাকছে আখিরাতের ঘর; ১১৬, 


ra Cf ৯93১৭ [এতে 


অব হিসাব নিকাশ কিং সাওয়াব ও 
C4 0০2৮7] শান 
হি (94 চীকা-২৭০. অন্ধকার যুগে মুশরিকদের 
3521905204059] | প্ৰথা ছিলো যে, তারা তাদের ক্ষেতসমূহ 
৩4৫৮৫8651৮5 | ও গাছের ফলমূল এবং গবাদি প ও 
সমস্ত সম্পদের একটা অংশ আল্লাহর 
জন্য স্থির করে রাখতো আর একাংশ 
(বোত্গুলোর জনা । সুতরাং যে অংশটা 
আাহর জন্য নিট করতো সেটাতো অতিথি ওমিসকীনদের জনয বয় করছো আব যা বোভুদের জন নির্ধারিত করতো তা শুধু সেই বোভ্গলোর জন্য 
এবং সেওুলোর সেবকদের জনা ব্যয় করতো । আর যে অংশ আল্লাহর জনা ি্িষ্ট করতো, যদি ডা খেকে কিছু বোতের অংশের সাথে শত হয়ে যেতো 
তরে তা বৰ্জন করতো । কিনু যদি বোতদের জনা রাখা অংশের কিছু অংশ ভাতে মিরিত হতো, তবে সেটা পৃথক করে আবারো বোতের অংশের অক 
করে নিতো। এ আয়াতে তাদের এ ূর্বতা ও বিবেকীতার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। 


টীকা-২৭১. অর্থাৎ বোতগুলোর জন্য। 

















চীকা-২৭২, এবং চূড়ান্ত রায়ের সঘভার মধ্যে লিপ্তরয়েছে। ন'মত দাতা ষ্টার সান ও মহিমর বিনা পরিচিতিও তাদের নেই আর বিবেক 
এমন চরম পর্যায়ে পৌছেছে যে, তারা প্রাণহীন মূর্তজলো এবং পাথরের আকৃতিগুলোকে দুনিয়ার মহান ব্যবস্থাপকের সমকক্ষ করে বসেছে । যেমনভাবে 
তার জন্য অংশ নির্দিষ্ট করেছে তেমনি বোতগুলোর জন্য ওনির্দিষ্ট করেছে । নিঃসন্দেহে, এটা খুবই হীন কাজ, চরম পর্যায়ের মূর্বতা এবং মহা ভুল ও ভর 
এরপর তাদের মূর্বতা ও গোমরাহী জন) একটা অবস্থায় কাথা উল্লেখ করা হচ্ছে। 

টীকা-২৭৩. এখানে 'শরীকগণ' বলতে সেসব শয়তানই উদ্দেশ্য, যাদের আনুগত্যের আথহের মধ্যে মুশরিক গণআন্লাহ্র অবাধ্যতা ও তীর নির্দেশ অমান্য 
সুরা £ ৬ আন্‌'আম ্ 

[তাদের শরীকদের জন্য তাতো আল্লাহর কাছে BBS LS ০০৭ 
€গীছেনা এবং যা আল্লাহ্‌র জন্যই তা তাদের bs EOE TCT 
শরীকদের নিকট পৌছে। তারা কতোই মন্দ পচ ১৩১ 
ফ্রসালা দিচ্ছে (২৭২)! ৪৩ ও 
১৩৮- এবং এরূপে বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে 


|তাদের 'শরীকগণ* সন্তান হত্যাকে শোভন GISELE 











খৃ কাজ ও মূলত কৰ্ম সম্পাদন 
করতো যেন্লোকে কোন সু বিবেক 
গ্রহণ করতে পারে না; আর যেগুলো মন্দ 
হওয়া সম্বদ্ধে সামান্যতম বিবেক সম্পর 
লোকের মনে ওসংশয় থাকতে পারেনা। 
মূর্তি পূজাৱ কুলের কারণে তারা এহন 
বিবেক ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে যে, তারা 





চতুষ্পদ পডর চেয়েও অধম হয়ে গেছে। | করে দেখিয়েছে (২৭৩) যেন তাদেরকে ধাংস লগ কিক ৩ নিল ৫ 
যেই সন্তানের প্রতি যে কোন প্রাণীরহ [করে দেয় এবং তাদের ধর্মকে তাদের নিকট BLADES 
স্বভাবগত শ্রেহ ও মায়া-মমভা থাকে, | সন্দেহপূর্ণ করে তোলে (২৭৪); এবং আল্লাহ 25৮০ ELS 


শয়তানদের অনুসরণে সেই নিষ্পাপ 
শিল্তকে হত্যা করাকে'ওতাবা গ্রহণ করেছে 
এবং সেটাকে ভাল মনে করতে থাকে। 


ীকা-২৭৪. হযরত ইবনে আববাস 
(রদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহমা)বালেছেন, 
“এসব লোক প্রথমে হযরত ইসমাঈল 
(আআলায়হিস সালাম) এর দীনের উপর 
ছিলো। শয়তানগণ তাদেরকে প্রতারিত 
করে এসব ভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে যাতে 
তাদেরকে হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস 
সালাম)-এর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে 
দেয় ৷” 


ইচ্ছা করলে তারা 'এমন করতোনা। সুতরাং ০৮৫৮7125409, 
[আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন- তারা থাকুক উুডে১৪এএ 
এবং তাদের মিথ্যা রচনা । 

১৩৯. এবং তারা বললো (২৭৫), “এসব 
গবাদি পশু ও ক্ষেত নিষিদ্ধ (২৭৬): এগুলোকে Sere SSIS 
তারাই খাবে, যাকে আমরা ইচ্ছা করি;' তাদের চান 
মিথ্যা ধারণা অনুসারে (২৭৭)। এবং কতেক Sante eT rio 
বাদি পশু রয়েছে, যে গুলোর পৃষ্ঠে আরোহণ INSU A 
করা হারাম সাব্যস্ত করেছে (২৭৮);আর কতেক fi ESS 











বলেনা (২৭৯); এসবই হচ্ছে আল্লাহর নামে; 56556 


'টীকা-২৭৫. অংশীবাদীরা তাদেরকতেক 
গবাদি শু ক্ষেতসমূহকেতাদের বাতিল 
উপাসাদের নামে নির্দিষ্ট করে যে, 
চীকা-২৭৬. এ গুলো থেকে ফায়দা 
অর্জন করা নিষিদ্ধ। 

চীকা-২৭৭. অর্থাৎ বোত্গুলোর 
সেবকগণ প্রমুথ। 

ভীকা-২৭৮. যেগুলোকে 'বহীাহ' সা- 
ইবাহ্‌-ও হাম" * বলা হয়; 
টীকা-২৭১. বরং এসব মূর্তির নামে 





১৪০. এবং তারা বলে, ‘যা এসব গবাদি 
পশুর গর্ভে রয়েছে, তা শুধু আমাদের পুরুষদের 1৮১০2] 

[জন্যই (২৮০) এবং তা আমাদের স্ত্রীদের জন্য রি 
াক্লাম। আর যদি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে ৪5৬৪৯ 
[তারা সবাই (২৮১) তাতে অংশীদার ৷ শীঘ্রই রি 
[আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের এসব উক্তির প্রতিফল! টিতে 





৯৪৯, ধ্বংস হয়েছে তারাই, যারা নিজেদের! ডি 














যবেহ করে আব এ সমন কার্য সম্পর্কে | (২৮২) এবং হারাম সাব্যন্ত করে এ বস্তুকে, যা 

এ ধারণা করে যে, তাদেরকে আল্লাহই আলানিষ্প - = 
এর নির্দেশ দিয়েছেন। 

চীকা-২৮০. শুধু তাদেরই জন্য বৈধ যদি তা জীবিত জন্মগ্রহণ করে। 

টীকা-২৮১. পুরুষ ও ্ত্রী। 


টীকা-২৮২, শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ অন্ধকার যুগের এসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আপন কল্যা সন্তানদেরকে অত্যন্ত পাষণ্ডতা ও 
নিরদ্যতার সাথে জীবিত কবর করতো ৷ 'রাবী'আহ' ও 'মুদার' ইত্যাদি গোলের মধ্যে এর অত্যধিক প্রচলন ছিলো । অন্ধকার যুগের কোন কোন লোক 





এগুলোর সংজ্ঞা “সূরা মা-ইদার' আয়াত ১০৩ নং এবং টীকা নং ২৪৬-এ দেখুন। 


পুর সন্তানকেও হত্যা করতো । আর নিষ্ঠুরতার এ অবস্থা ছিলো যে, তারা কুকুরের লালন পালন করতো, কিছু সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতো । তাদের 
সম্বন্ধ এ এরশাদ হয়েছে যে, 'তারা ধস হয়েছে।' এতে সন্দেহ নেই যে, সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নি'মাত এবং তাদের ধং সের ফলে নিজেদেরই সংখ্যা 
কমে যায় ও নিজেদের বংশ নিপাত যায় । এটা পার্থিব ক্ষতি এবং আপন ঘরের ধংস । আর পরকালে এর উপর মহা শাস্তি রয়েছে। সুতরাং এ ঘৃণ্য কাজটা 
দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই মধ্যে ধাংসের কারণ হলো এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধংস করে ফেলারই শাখিল। আর নিলের সন্তান-সম্ততির 
ন্যায় খ্িয় বড সাথে রক্তপাত ও নিঠরতদৃষ্ট আচরণ অবলষন করা চরম পর্যায়ের পরি ও নুর্খতাই 

ীকা-২৮৩. অর্থাৎ বহীরাহ, 'সা-ইবাহ্‌' ও 'হামী "ইতাাদি, যেগুলোর কথা পর্বে (সূরা মা-ইদার ১০৩ নং আয়াত ও ২৪৬ নং টাকায়) উল্লেখ করা হয়েছে। 
চীকা-২৮৪. কেননা, তারা এ ধারণা করে যে, “এমন সব ঘৃণ্য ঝাজোর নির্দেশ আল্লাহদিরেছেন। তাদের এমন ধারণা আল্লাহ্‌র লাম নিখা রচনারই শামিল । 
ঢীকা-২৮৫. সত্য ও সঠিকের। 


চীকা-২৮৩ (ক). বেষন তরমুজ ইঙাদি। 
ভীকা-২৮৬ বে), অর্থাৎ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান, যেমন আংগুর বৃক্ষ ইতযাদি। 

সরা £৩ আল্‌-আম তত ভীকা-২৮৭. রং ও সাদে এবং পরিমাণ 
[আল্লাহ্‌ তাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন (২৮৩) Hc | চিপ Rg 

[আল্লাহ সম্পর্কে মিখ্যা রচনার উদ্দেশ্যে (২৮৪) ৷৷ 3 লি 4৮2 | টীকা-২৮৮. যেমন,রং-এরমধ্যে কিংবা 
নিঃসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং পথ | ৮৮৮65588806 $ | পাতাসমূহের দিক দিয়ে 

পায়নি (২৮৫) 





i টীকা-২৮৯. যেমন, স্বাদ ও শ্রভাব- 
সি Se প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে। 
১৪ ২. এবং তিনিই হন, যিনি সৃষ্টি করেছেন ৮288 চীকা-২৯০. অর্থ হচ্ছে এ যে, এসব বু 
কিছু যীনের উপর ছাইয়ে আছে টন ডি? পলা একলা গ 
1২৮৬ কে)] এবং কিছু ছাইয়ে নেই [২৮৬ (খ)| 80448855324 থেকেই ভোষাদের জন্য “মুবাহ্‌ বৈধ) 
[আর খেজুরবৃক্ষ ও ক্ষেত, যাতে রয়েছে রং 3 onl হয় এবং সেটার “বাতা অর্ধ 'ওশর' 
বেরং-এর ববাদ্য (২৮৭) এবংযায়ন্ৃল ওআনার (এক দশমাংশ) সেটা পূর্ণ হবার পর 
3০ অপরিহার্য হয়- যখন শস্য কাটা হয় 
০০০০০ টা কিংবা ফল তোলা হয়। 
YEAS ত | হাস্ালাঃ কাঠ, বাপ ওঘাসব্যতিযেকে 
যমীনের অবশিষ্ট উৎপ্র ভরব্যের মধ্যে 
রীনা ন যদি এসন উৎপননবব্য বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত 
be ‘করার hits হয় তবে তাতে “ওশর' (এক দশমাংশ 


পরিষাণ যাকাৎ হিসেবে দেয়া) ওয়াজিব 
১৪৩. এবংগবাদিপত্তর মধ্যে কতেকভারবাহী হয় । আর যদি সেচ কার্য ইত্যাদি দ্বারা 


এবং কতেক যমীনের উপর বিছানো (২৯২); ১০৬ হয়, তবে'ওশর'-এর অর্দেক (> অংশ) 
ys SSS BSS, ওয়াজিব হয়। 

৪855 SE ট্রীকা-২৯১, হযরত অনুবাদক (আ'লা 
হযরত কুদ্দিসা সিররুহ) আরবী ইসরাফ' 
(১০৮৮) শব্দের অনুবাদ করেছেন 
‘অযথা ব্যয় করা ( /&7:)। 
এটা অত্যত উত্তম অনুবাদ ৷ যদি কেউ সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করে ফেলে আর স্বীয় পরিবার-পরিজনকে কিছুই না দেয় এবং নিজেও পরি হয়ে বসে, তবে 
সৃদ্মীর অভিমত হচ্ছে- ‘এ ব্যয় অথথা' । আর হদি সাদা (দান-খায়রাত) থেকেই হন্তদয় সংকোটিত করে ফেলে তবে এটাও "অযথা ব্যয়' ও ইস্রাফ'- 
এ অন্তর্ভূক্ত; যেমন, হযরত সাঈদ ইবনে যুসইযাব (রাদিয়ানু'হ তা'আলা আন্ছ) বলেছেন। হযরত সুফিয়ানের অভিমত হচ্ছে- আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া 
অন্যান্য কাজে যে ধন ব্যয় করা হয় তা যাদি ও স্বপ্ন হয় তবুও তা হবে ইস্রাফ' । ইমাম যুহ্রীন্র অভিমত হচ্ছে- এর অর্থ এযে, আল্লাহ্র নিদেশ অমাদ্যজনিত 
পাপ কাজে ব্যয় করোনা ৷" হ্যরত মুজাহিদ বলেছেন__আল্লাহ্‌র হক ঝা প্রাপ্য খাতে বায় করতে কুষ্ঠিত হওয়াই ইস্রাফ' । আর যদি 'আবৃ ক্বোবায়স' পাহাড় 
স্বরণে রূপান্তরিত হয় আর তা সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করে তবুও তা 'ইসর'ফ' বা অযথা ব্যয় হবে না। আর যদি একটা মাত্র দিরহামও আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
অস্মান্যজনিত পাপকার্থে বায় করা হয়, তবে তাও 'ইস্রাফ'’ বা ‘অযথা খৱচ' ৷ 

চীকা-২৯২. চতু'পাদ রাণী দু'ধরণের হয়ে খাকে। যথা- কিছু সংখ্যক হয় বড় আকারের, যেগুলো তার বহনের কাজে আসে । কিছু সংখ্যক হয় ছোট 
আকারের; যেমন- ছাগল ইত্যাদি, যেগুলো এর উপযোগী নয় । সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন, সেও লোঅহারকরো। 
আর জন্ধকার যুগের লোকদের ন্যায় আল্লাহর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম সাবাস্ত করোনা। 














'টীকা-২৯৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা না ভেঁড়া-ছাগলের নর জাতিকে হারাম করেছেন, না সেগুলোর মাদি জাতিকে হারাম করেছেন; না সেগুলোর বাচ্চা- 
শাবকগুলোকে ৷ তোমাদের কাজই হচ্ছে এই যে, কখনো নরকে হারাম সাব্যস্ত করছো, কখন যাদিকে, কখনো আবার সেুলোরবাচ্চা-শাবককে। এসব 
তোষাদের নিজেদেরই নতুন আবিষ্কার এবং রিপুর কু-্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র । কোন হালাল বন্তুকে কেউ হারাম করলে তা হারাম হয় না। 

ডীকা-২৯৪. এ আয়াতে অন্ধকার যুগের নোকদের তিরঞ্ধার করা হয়েছে৷ যারা নিজেদের পক্ষ থেকে হালাল বন্ধুসমূহকে হারাম সাবাস্ত করে নিতো । 
সেগুলোর উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে করা হয়েছে। যখন ইস্লামে দ্বীনী বিধি-নিষেধ বিবৃত হলো, তখন তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো । আর তাদের 'খতীব' (ধর্মীয় বক্তা) মালিক ইব্লে “উফ জাশ্মী বিশ্বকুল সরদার সাল্লায্াহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্তায-এয় দানে হাথির হয়ে বলতে লাগলো, “হে মুহাম্মদ ! সোল তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমরা ওনেছি আপনি এ সমস্ত 
বস্তুকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, যে গুলো আযাদের পিতৃপুরুগণ পালন করে আসছে” হুর এরশাদ করলেন, “তোমরা কোন প্রমাণ ্যতিরেকেই 
কয়েক খর চতুষ্পদ জতুকে হারাম সাব্যন্ত করে নিয়েছে । আর আল্লাহ্‌ তাআলা আটটা নর ও মাদিকে স্বীয় বান্দাদের আহার করার ও সেগুলো থেকে 
তাদের ফারনা উঠানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কোথেকে সেগুলোকে হারাম করেছো? সেগুলোর মধ্যে নিষেধ' কি লরে দিক থেকে এসেছে, না 
যাদিৱ দিক থেকে?” মালিক ইবনে আউফ এ কথা শুনে নির্বাক ও হতভ্ হয় রহলো। কিছুই বলা তার পক্ষে সম্ভবপর হলোনা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 
তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ 
করলেন, “বলছো না কেন?” বং 
লাগলো, "আপনিইবলুন,আমিশুনবো।” [১:৪:৪- / পর 


বিশবকুল সরদার (সাল্াল্লাই তা'আলা [কিংবা মাদি দু'টিকে, অথবা ওটাকে, যা মাদি [4 এ চে 
আলায়হি ও়স্লাম)-এর পবিত্র বাদীর |দুপটট গর্ভে ধারণ করেছে (২৯৩)? কোন জ্ঞান 

শক্তি ও জোর অন্ধকার যুগের খতীবকে | দ্বারা বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও" 
নির্বাক ও হতভঙ্ব করে দিয়েছে! কি-ইবা 

বলতে পারতো সে! যদি বলতো যে, |>৪৫- এবং এক জোড়া উটের এবং এক 
বর দিকে নিষেধ এসেছে: তখন | জোড়া গরুর । আপনি বলুন, ‘তিনি কি নর GEFs 
এৰা বলা অনিৰার্য হয়ে যেতো মে, [দু'টি হারাম করেছেন, অথবা মাদি দু'টিকে, ESS 
“সমস্ত নরই হারাম।' আর যদি বলতো [কিংবা ওটাকে, যা মাদি দু'টি গর্ভে ধারণ প্লে 
দির পিক থেকে (লিখ এসেছে), | করেছে (২৯৪)? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে bh 
তখন একথা বলা নিব হয়ে যেতো 
যে, ‘প্রত্যেক মাদিই হারাম বা নিষিদ্ধ 
আর যদি বলতো যে, “যা গর্ভে আছেতা 
নিষিদ্ধ', তবে সবগুলোই তো হারাম হয়ে 
যেতো। কেননা, া গর্তে থাকে তা হয়ত 
নর হয়, অথবা মাদি। তারা যেই 
শশা স্থির করতোএবংকতেককে 
হালাল এবং কতেককে হারাম লাবন্ত 
করতো- এ দলীল তাদের সেই হারাম 
করার দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে 
এত্যতীত, তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা 
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১৪৬- আপনি বলুন (২৯৬), ‘আমি পাচ্ছিনা রি 
সেটার মধ্যে, যা আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, শেঠ 

[কোন আহারকারীর উপর কোন খাদ্য নিষিদ্ধ EAM 
করা যে, আল্লাহ্‌ নরকে হারাম করেছেন, 


(২৯৭); 
না যাদিকে! কিংবা সেগুলোর বাচ্চা- 5.3 চির. 


শাবককে।' এ নৰুয়তের অস্থীকারকারী ও বিরোধিতাকারীকে নব্য়তের সত্যত স্বীকার বাধা করতো। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত নব্য়তের মাধ্যম না থাকে 
ততক্ষণ যাবৎ আল্াহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা এবং ভার কোন বস্তুকে হারাম করা সম্পর্কে কীভাবে জানা যেতে পারে? সুতরাং পরবর্তী বাক্য সেটাকে সুস্পষ্ট করে 
দিয়েছে। 


ভীকা-২৯৫. যখন এটা নয়; এবং নব্য়তকেও তো স্বীকার করছোনা, তখন এ হারামের বিধনসমূহকে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা মিথ্যা, বাতিল এবং 
নিরেট অপবাদ মাত্র। 


ঢাকা-২৯৬, সেই অজ্ঞ যৃপরিকদেরকে, যারা হালাল বস্তুসমূহকে নিজেদের রিপুর তাড়নায় হারাম সাব্যস্ত করে দিয়েছে, 
টীকা-২৯৭. এতে সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন বন্তুর হারাম হওয়া শরীশাতের দিক থেকেই প্রমাণিত হয়; কারো রিপুর কু-প্রবৃত্তি দ্বারা নয়। 
স্আলা সুতরাং যে বস্তুর হারাম হবার বিধান শরীয়তের মধ্যে আসেনি সেটাকে হারাম বা অবৈধ বলা বাতিল। হারাম প্রমাণিত হওয়া' হয়ত পবিত্র 


* ১১ শব্দের অর্থ- ভেড়া ও দুষ্বা উভয়ই ডে 




















(কোরআনের ওহী দ্বারা হবে কিংবা হাদীস শরীফের ওহী দ্বারা হবে । এটাই গ্রহণযোগ্য 
ডীকা-২৯৮. সুতরাং যেই রক্ত প্রবহমান নয়, যেমন- কলিজা ও প্লীহা; তা হারা নয়। 





সূরা; ৬ আন্‌'আম ২৭৫ 





[কিন্তু মৃত হলে, অথবা শিরা-উপশিরা খেকে 


উচ্চারণ করা হয়েছে।' সৃতরাং, যে 
[নিরুপায় হয়েছে (২৯৯), এমন নয় যে, নিজেই 
আধহ প্রকাশ করে এবং এমনও নয় যে, 
্রয়োজনী্্ার সীমা লংঘন করে; তাহলে, 


আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৩০০)।| 
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বলা হয়েছে এবং যেটার নির্দেশ দেয় হয়েছে। 
চীকা-৩০৮. এবং ভুল অনুমানই করে যাচ্ছো । 





নার টীকা-২৯৯, এবং পয়েজজনয়তা তাকে 


এ্রসব বস্তু থেকে কোন একটা ভক্ষণ 
করতে বাধা করে, এমতাবস্থায় নিরুপায় 
হয়ে সে কিছু আহার করেছে, 
ীকা-৩০০. সে জন্য পাকড়াও করবেন 
না। 

ীকা-৩০১. যার আঙ্গুল রয়েছে, চাই 
সেটা চডুপাদ প্রাণী হোক, চাই পাখী 
হোক । এদের মধ্যে উট এবং উটপাথীও 
অন্তৰ্ভূক্ত । (মাদারিক) 

কোন কোন তাফনীরকারকের মতে, 
এখানে উটপাখী, হাস এবং উটই 
বিশেষভাবে বুঝালো হয়েছে। 
টীকা-৩০২. ইহুদী সম্প্রদায়কে তাদের 
গৌডামীরকারণে বরসব বস্তু থেকে বঞ্চিত 
করা হয়েছে। সুতরাং এসব বস্তু তাদের 
উপর হারামই রয়েছে এবং আমাদের 
শরীয়তে গর ও ছাগলের চর্বি এবং উট, 
হাস ও উটপাখী হালাল। এরই উপর 
সাহাবা কেরাষ ও তাবে'ঈগণের “একমতা” 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (তাফসীর-ই- 
আহমদী) 

'টাকা-৩০৩. মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদেরকে 
অবকাণ দেন; শান্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি 
করেন না, যাতে তারা ঈমান আনার 
সুযোগ পায়। 

টীকা-৩০৪. সেটার নির্ধারিত সময়েই 
এসে ায়। 

ঢাকা-৩০৫. এটা অদৃশোর সংবাদ যে, 
যে কথা তার বলার ছিলো তা পূর্বে বলে 
দিয়েছেন। 

চীকা-৩০৬. “আমরা যা কিছু করেছি 
সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার হয়েছে। এটা প্রমাণ 
একথার মেতিনি এতেই রয়েছেন” 
টীকা-৩০৭. এবং এ অজুহাত বাতিল; 
তাদের কোন কাজে আসেনি । কেননা, 
কোন বিষয় ইচ্ছাধীন থাকা তার সনুষ্টি 
এবং নির্দেশিত হবার জন্য জরুরী নয়। 
সনুষ্টি সেটাতেই, যা নহীগণেরমাধ্যমে 


'জকা-৩০৯. যে, তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং সত্য পথ সৃম্পষ্ট করে দিয়েছেন। 


ভীকা-৩১০- যেটা তোমরা নিজেদের জন্য হারাম সাব্যন্ত করছো এবং বলছো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সাক্ষ্য এ 
জনা তলব করা হয়েছে যেন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফিরদের নিকট কোন সাক্ষী নেই এবং তারা যা বলে তা তাদের মনগড়া কথাবার্তা। 
ভীকা-৩১১, এতে সতর্ক করা হয় যে, যদি এসাক্্যসম্পন্ুও হা তবুও সেটা নিছক রিপুর কু পরবৃত্িরই অনুসরণ, মিথ্যা এবং বাতিল হবে ॥ 
টাকা-৩১২. সূরতিুলোকে উপাসারূগে মান্য করে এবং শির্কের মধ লিপ্ত রয়েছে। 


টীকা-৩১৩. তার বিবরণ হচ্ছে এটা- 
চীকা-৩১৪. কেননা, তোমাদের উপর 
তাদের অনেক অধিকার রয়েছে । তারা 
তোমাদেরকে লালন-পালন করেছেন, 
তোমাদের সাথে স্নেহ ওদয়াপূর্ণ বাবহার 
করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রত্যেক 
বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কাজেই, 
ভাদেরপ্রাপ্া ও অধিকারের প্রতি লক্ষ্য না 
াখা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার বর্জন 
করা হারাম। 

টীকা-৩১৫. এতে সন্তানদেরকে জীবিত 
কবরস্থ করা এবং হত্যা করার নিষেধ 
বিবৃত হয়েছে, যা অন্ধকার যুগের প্রথা 
ছিলো। তারা প্রায়শঃ দারিদ্রের ভয়ে 
সন্তানদের হত্যা করতো ।তাদেরকে বলা 
হয়েছে যে, তোমাদের, তাদের- সবারই 
জীবিকাদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। 
কাজেই, তোমরা কেন হত্যার মতো 
জঘন্য অপরাধ অবলম্বন করছো? 
ঢীকা-৩১৬. কেলনা, মানুষ মবন কাশ 
ও বাহ্যিক গাপাচার থেকে বিরত হয় এবং 
গোপন পাপাচার থেকে বিরত হয়না, 
তখন তার প্রকাশ্য পাপাচার থেকেবিরত 
থাকাও আল্লাহ্‌র সনতৃষ্টির জন্য হয়না; 
বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই এবং 
তাদের সমালোচনা থেকে বাচার জন্যই 
হয়েখাকে। আল্লাহ্‌র স্ুষটি ওসাওয়াবের 
উপযোগী সেই হয়, যে তাঁরই ভয়ে 
পাপাচার বর্জন করে। 


টীকা-৩১৭. এসব বিষয়, যেগুলোর 
কারণে হত্যা বৈধ হয়, সেগুলো হচ্ছে- 
ধর্মত্যাগী হওয়া, খুনের বদলে (ক্সাস) 
কিংবা বিবাহিতের দ্বারা কৃত ব্যভিচার 
(যিনা) । 

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সৱদার সালাল্লাহু 


1১১- আপনিবলৃন, “হাযির করো নিজেদের] 
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[ধরসব সাক্ষীকে, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, 
|আল্লাহ সেটা নিষিদ্ধ করেছেন (৩১০)।” 
|অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দিয়ে বসে (৩১১), 
[তবে তুমি, হে শ্রোতা! তাদের সাথে সাক্ষ্য 
[দিওনা এবংতাদের কু-পরবৃত্তির অনুসরণ করোনা, 
(যারা আমার আয়াতগলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
|করে এবংযারা আখিরাতের উপর ঈমানআনেনা 
[এবং নিজেদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাড় 
করায় (৩১২)। 

কুচ’ - 
৯০২. আপনি বলুন, ‘এসো! আমি 
তোমাদেরকে পড়ে শুনাবো যা তোমাদের উপর 
|তোষাদের প্রতিপালক হারাম করেছেন (৩১৩); 
[তোমরা তার কোন শরীক করবেনা; এবং 
|মাতাপিতার সাথে সদ্যবহার করো (৩১৪) এবং 
(তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা দারিদ্রের 
|কারণে; আমি তোমাদেরকে এবং তাদের! 
[সবাইকে জীবিকা দেবো (৩১৫); এবং অশ্লীল 
[কাজকর্মের নিকটে যেওনা, যা সেগুলোর মধ্যে 
প্রকাশ্য রয়েছে এবং যা গোপন (৩১৬); এবং 
[যেই জীবের হত্যা আল্লাহ্‌ নিষেধ করেছেন! 
[সেটাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করোনা (৩১৭)।" 
[এটা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন 
[তোমাদের সুবোধোদয় হয়। 


১৫৩. এবং এতিমদের সম্পত্তির নিকটে! 
যেওনা, কিন্তু (যাবে) খুব উত্তম পন্থায় (৩১৮) 
যে পর্যন্ত সে যৌবনে উপনীত হয় (৩১৯); এবং 
[পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গততাবে পূর্ণ করো: 
[আমি কোন ব্যক্তির উপর বোঝা অর্পণ করিনা, 

তার সাধ্য পরিমাণ; এবং তোমরা যখন 
[একথা বলবে তখন ন্যায্যই বলবে যদিও 
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তা'আলা আলায়হি ও়াসালায় এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান, যে 'লা-ইলাহা ইলাহ মুহম্াদর রাসূনররাহা-এর সাক্ষ্য দেয়, তার খুন হালাল নয়; 
কিন্তু এ তিনটা কারণ থেকে কোন একটা কারণে (হালাল সেণ্ড লো হচ্ছে-) বিবাহিত হওয়া সব্বেও যদি তার বারা “যিনা' (ব্যভিচার) সংঘটিত হয়ে থাকে, 
অথবা সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে থাকে এবং তার ‘ক্সাস' তার উপর বর্তায় কিংবা সে ধর্ম ছেড়ে দিয়ে 'মুরতাদ্দ' (দ্বী-ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যায়। 


ঢীকা-৩১৮. যাতে তার উপকার হয় 


টীকা-৩১৯. তখনই তার সম্পত্তি তাকে সোপর্দ করো। 


ীকা-৩২০ এ দু'টি আয়াতে যেই নির্দেশ দিয়েছেন। 


সদ 





[সাক্ষাতের উপর ঈমান আলে (৩২৪)। 


ক্রু’ 
১৪৬. এ বরকতময় কিতাব (৩২৫) আমি 


[দয়া এসেছে (৩২৯) ৷ অতঃপর তার চেয়ে বড় 
|[যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
প্রতিপন করে এবং সেগ্ডলো থেকে মুখ ফিরিয়ে 
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হলো, তখন ঈমান আনতে বিলম্ব কিসের? অপেক্ষা করারও কি বাকী রয়েছে? 


টীকা-৩২১. যা ইসলাযের পরিপন্থী 
হয়- তা ইহুদীবাদ হোক, কিংবা  খৃষ্টবাদ 
অথবাঅন্য কোন ধর্ম বা মতবাদই হোক। 
টীকা-৩২২. তাওরীত। 

চীকা-৩২৩, অর্থাৎ বনী ইন্জাঈল 
সমপদায়। 

চীকা-৩২৪. এবংমৃত্যুৱ পর পুনভজীবিত 
হওয়া, হিসাব-নিকাশ, সাওয়াব ও শা 
এবং আল্লাহ্র সাক্ষাতের কথা সত্য বলে 
স্বীকার করে 

চীকা-৩২৫. অর্থাৎ রতন শরীফ, যা 
অধিক মঙ্গলময়, অত্যধিক উপকারী, 
অধিক বরকতময় এবং বিয়ামত পর্যন্ত 
থা থাকবে আর বিকৃতি পরিবর্তন ও 
রহিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে। 
টীকা-৩২৬. অর্থাৎ ইহুদী ও শৃষ্টান 
সম্প্রদায় দু'টির উপর তাওরীত ওইঞ্জীল । 
চীকা-৩২৭. কেননা, তা আমাদের ভাষার 
মখোই ছিলোনা, লা আমাদেরকে কেউ 
সেটার অর্থ বলে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কেমন করীম নামিল করে 
তাদের এ অজুহাতকে নাকচ করে 
দিয়েছেন। 

চীকা-৩২৮. কাফিরদের একটা দল 
বলেছিলো, "ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি 
কিতাবসমূহ অৰত্ৰ্ণ হয়েছে, কিকু ভালা 
অশুড বৃদ্ধির মধো আবদ্ধ রয়েছে; সেই 
কিছাৰাদি দ্বারা উপকৃত নি। আমরা 
তাদের যতো হালকা বিবেঞ্স-পরী ও 
অজ্ঞ নই। আমাদের বিবেক শুদ্ধ । 
আমাদের বুদ্ধি ও মেধা, বুঝশতি ও 
দূরদর্শিতা এমনই যে, যদি আমাদের 
প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা 
সঠিক পথে থাকতাম।” কোরআন করীম 
অবতীর্ণ করে তাদের এ অজুহাতও নাকচ 
করেদিয়েছেন। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে 
এরশাদ হচ্ছে- 

টীকা-৩২৯. অর্থাৎ এ পবিত্র কোরান, 
যারমধে সুস্পই দলীল, পট বণনা, পথ- 
নির্দেশনা ও দয়া রয়েছে। 
টীকা-৩৩০. যখন “একত্বাদ' ও 
রিসলতা-এর উপর অকটা প্রমাণাদি 
প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কুফর ও জান্তপূ্ণ 
বিশ্বাসসমূহের বাতুলত প্রকাশ করে দেয়া 


টীকা-৩৩১. তাদের রূহ কজ করার জন্য; 


টীকা-৩৩২. কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে । অধিকাংশ তাফদীরকারকের মতে, এ নিদর্শন বলতে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার কথাই বুঝায়। তিরমিযী 
শরীফের হাদীসেও অনুরপ বর্ণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ্য়মত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম 
দিকে উদিত হবে না। আর যখন তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখতে পাবে তখন সবাই ঈমান নিয়ে আসবে; কিন্তু এ ঈমান আনা 
উপকারে আসবে না। 


টীকা-৩৩৩. অর্থাৎ আনুগত্য করেনি । অর্থ এ যে, কিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না, নিদর্শন প্রকাশের পর তার ঈমান 
গ্রহণযোগ্য নয় । অনুরূপভাবে, নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ঘে তাওবা করবেনা, নিদর্শন প্রকাশ পাবার পর তাগ্রহণ করা হবেনা ৷ কিছু যেই ঈমানদার 
পূর্ব থেকেই সৎকাজ করে থাকতো 
কিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পাবার পরও 
তার কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে। 
টীকা-৩৩৪. সেগুলো থেকে যে কোন 
একটার । অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশৃতাগণের 
আগননকিংবা শাস্তি অথবা নিদ্শনপ্রকাশ 
পাখার, 

াকা-৩৩৫. ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো, 
হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়- 
ইহুদীগণ একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। 
তাদের মধ্য থেকে মাত্র একটা দল মুক্তি 
পাবে । অবশিষ্ট সমস্ত দলই জাহান্নামী 
আর শৃষ্টানগণ বাহান্তির দলে বিভক্ত হয়ে 
গেছে। তাদের মধ্যেও মাত্র একটা দল 
মুক্তি পাবে, অবশিষ্ট সবই দোষথী ।আর 
আমার উত্মতগণ তিয়ানতর দলে বিভক্ত 
হয়ে যাবে। তারা সবাই জাহান্নামী হবে 
কিনু একটা মাত দল; তারাই হচ্ছে 
'সাওয়াদ-ই-আযম' অর্থাৎ ‘বৃহত্তম 
দল'।* অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 
(মুক্তিপাবার যোগ্য বৃহত্তম দল হচ্ছে) 
“যারা আমি এবং আমার সাহাবীগণের 
পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ।' ** 
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[কিন্তু এরই যে, তাদের নিকট ফিরিশতারা 
|আসবে (৩৩১); অথবা আপনার প্রতিপালকের 
শান্তি, অথবা আপনার প্রতিপালকের একটা 
[নিদর্শন আসবে (৩৩২)। যেদিন আপনার 








১৬০. এসব লোক, যারা আপন দ্বীনেরমধ্যে 
পৃথক পৃথক রাস্তা বের করেছে এবংকয়েক দলে ১:7444094 
[বি হয়েছে (৩৩৫), হে সাহবৃব! তাদের eet 55251, 
[সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের লে 
|মামলা আল্লাহ্রই হাতে সোপর্দকূত। অতঃপর | 22001602565 
[তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা 264: 
[করছিলো (৩৩৬) । 

১৬১- যে কেট একটা সৎকর্ম করবে, তবে 
[তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে (৩৩৭) আর 
[যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, তবে প্রতিফল 


[উপর অত্যাচার করা হবেনা । ১০ 











ীকা-৩৩৬. এবংপরকালে তারা তাদের 

কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবণত হয়ে |>৬=. আপনি বলুন, ‘নিশ্চয় আমার CR ENE 
যাবে। ভা সলাত পথ দেখিয়েছেন এ 5590 
চাকা-৩৩৭, অর্থাৎ যে একটা সৎকাজ (৩০৯৮), ন৯১২৮821 4505525 
করবে তাকে দশটা সংকাজের প্রতিদান [সমস্ত বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবং মুশরিক sil lls 





দেয়া হবে এবং এটাও চূড়ান্ত সীমা [ছিলেন না (৩৩৯)। | 
নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয়; বরং had 7 মালদহ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে যত চান ততঃ 

তার সংকর্ঘসমৃহেতর ্রতিদান বৃদ্ধি করবেনএকটার প্রতিলান সাপ গুণ করবেন কিংবা অগণিতাদান করবেল। মুলক হচ্ছে এ যে, সংকর্ঘসমূহ্রে প্রতিদান 
িৱেট অনগ্রহই । এটা হচ্ছে- ‘আহলে সুন্নাত’ এর অভি । আর অপকর্মের এতটুকু শাস্তিও ভার ইনসাফ । 

ডীকা-৩৩৮. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম, যা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য 


টীকা-৩৩৯. এতে স্বোৰাইশ গোত্রীয় কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা এ ধারণা করতো যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর দ্বীনের 














৯. আহলে সুনাত ওয়া জামা'আত’ ৷ 
৯৯ তারাও হলেন- “সুন মতাদর্শের অনুসারীরাই'। 


উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, “হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম) মুশরিক ও মূর্তি পূজারী ছিলেন না।” কাজেই, মূর্তি পূজারী 
মুশরিকদের এ দাবী করা যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর ধর্মাদর্শের উপর রয়েছে, ৰাতিল। 

ভীকা-৩৪০. “তিনি সর্বপ্রথম" এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, নবীগণের ইসলাম তাঁদের উদ্মতগণের “ইসলাম'-এর অগ্রণী হয়ে থাকে; অথবা এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
যে, বিশ্বকূল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি" ৷ সুতরাং নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান। 


সূরা £ ৬ আন্‌নআম ৯ 


পাবার 





১৬৩. আপনি বলুন, “নিঃসন্দেহে আমার 
|নামায, আমার ক্রোরবানীসমূহ, আমার জীবন 
এবং আমার মরণ- সবই আল্লাহ্র জন্য, যিনি 
[প্রতিপালক সমগ্র জাহানের; 

১৬৪- তার কোন শরীক নেই: আমার প্রতি 
এটাই হুকুম হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম 
[মুসলমান (৩৪০) ।' 

১৬৫. আপনি বলুন, ‘আমি কি আল্লাহ: 
ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খুঁজবো? অথচ তিনিই 
[সবকিছুর প্রতিপালক (৩৪১) । এবং যে কেউ 
কিছু অর্জন করবে তা তারই যিশ্মায় থাকবে; 
এবং কোন বোঝা বহনকারী ব্যক্তি অপরের 
[বোঝা বহন করবেনা (৩৪২)। অতঃপর 
(তোষাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে 
ুত্যাবর্তন করতে হবে (৩৪৩), তিনি 
[তোমাদেরকে বলে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা 
(মতভেদ করে আসছিলে। 


১৬৬. এবং তিনিই হন, যিনি পৃথিবীতে 
(তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন (৩৪৪) এবং 
তোমাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বছ 
[মর্যাদায় উন্নীত করেছেন (৩৪৫) যাতে 
[তোমাদের পরীক্ষা হয় (৩৪৬) প্রসব বিষয়ের 
মধ্যে, যেগুলো তোমাদেরকে দান করেছেন; 
[নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের বেশীক্ষণ সময় 
|লাগেনা শাস্তি প্রদানে এবং নিঃসন্দেহে তিনি 
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ীকা-৩৪১. শানে নুযুলঃ কাফিরগণ 
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছিলো, “আপনি 
আমাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসুন, 
আমাদের উপাস্যগুলোর উপাসনা করুন!” 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, “ওয়ালীদ 
বিন মুগীরাহ্‌ বলে থাকতো, “আমার পথ 
অবলম্বন করুন! এতে যদি কোন পাপহয় 
তবে তা আমারই কাধে (নিলাম)।” এর 
(জবাবে আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 
আর বলে দেয়া হয়েছে যে, সেই পথ 
বাতিল। আল্লাহু পরিচিতিতাণড ব্যক্তি 
কিভাবে একথা সহ্য করতে পারে যে, 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক 
বলা হবে? এবং 'কারো গুনাহ অপর কেউ 
বহন করতে পারবে'- এটাও বাতিল। 


ভীকা-৩৪২. প্রতোকে স্বীয় পাপের 
জন্যই গ্রেফতার হবে, অপরের পাপের 
জন্য নয়। 

টীকা-৩৪৩. ব্য়ামত দিবসে, 


টীকা-৩৪৪. কেননা, বিশ্বকুল সরদার 
(সল্লান্াহ তা'আলাআলায়হি ওয়াসায়াম) 
শেষ নবী হন। তার পরে কোননবী নেই 
এবং তার ড্বতই সর্বশেষ উত্মত। এ 
জন্যই তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে 
পূর্ববর্তাদের প্রতিনিধি করেছেন, বাতে 
তারা সেটার মালিক হল এবং তাতে 
ক্ষমতা প্রয়োণ করেল 

ভীকা-৩৪৫.. গড়ন ও আকৃতিতে, 
সৌন্দর্যে, জীবিকা ও সম্পদে, জ্ঞান ও 
বৃদ্ধিতে, কতা ও পূ্ণতায়। 


টীকা-৩৪৬. অর্থাৎ এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন যে, তোমরা নি'মাত, পদমর্যাদা এবং সম্পদ পেয়ে কেমন কৃতজ্ঞ হও এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে কি 


ধরণের আচরণ করো। * 





* সূরা 'আন্ণআম' সমাপ্ত। 


ীকা-১. এ সূরা মকাসুকাররমায় অবতরণ হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে, এ সূরা মী, পীচটা আয়াত ব্যতীত, যেগুলোর মধ্যে প্রথম আত হা 
বল ৩৪ 3570195882517 । এ সূরায় দুশ ছয়টি আদ্াত, চ্বিশটি কক্‌’, তিন হাজার তিনশ পঁচিশটি পদ এবং চৌদ হার বশ 
বর্ণ আছে। 

ঢীকা-২. এ ধারণায় যে, সম্ভবতঃ লোকেরা মানবেনা, ভা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং সেটার অস্বীকৃতির দিকে ধাবিত হবে, 


টাকা-৩. অর্থাৎ কোরআন শরীফ, যার [রান লাক ত লু 
মধ্যে পথ নির্দেশনা ও আলোর বর্ণনা 




































রয়েছে। সূরা আশরাফ 

ইমামযাজ্জাজ বলেছেন, “অনুসরণ করো 1৬১ ০1 

কোরান শরীফের এবং সেটারই, যা RC SES OPES 
১০৭ সূরা আ'রাফ | আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-২২ 
আত্হ্রই নাঘিলকৃত। যেমন ক্রেন | মী দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ 


শরীফে এরশাদ হয়েছে- 
Eh BLSI ILL 
অথাৎ “যা কিছু রসূল তোমাদের নিকট 
নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা 
থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত 
থাকো।" 
টীকা-৪. এখন আল্লাহ্র নির্দেশের 
অনুসরণ পরিতাগ করা এবং তা থেকে ee 
মুখ ক্িরিয়ে নেয়ার পরিণামস্মূহ পর্ববর্তা |৩- হে লোকেরা, চলো, যা লিক 
জাতিগুলোর অবস্থাদির মধ দেখানো [তোমাদের ্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট | 25৩গ্02াড 
হচ্ছে। থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (৩) এবং সেটাকে ছেড়ে ০০০ 
দিয়ে জন্য হক্ুমদাতাদের অনুসরণ করোনা । পর 
চীকা-৫. অর্থ এ যে, আমা শান্তি এমন | 95825555355 
সময়ে এসেছিলো যখন এ সম্পর্কে তাদের উল 
ধারণাই ছিলোনা অথবা স্াতের বেলায়ই |9- কতো জনপদই আমি ধাংস করেছি (৪)! ট্ত্রুল্দ নর 
ছিলো ।আর তার'আরামেরন্দ্িয় বিভোর [অতঃপর তাদের উপর আমার শাস্তি রাতের ভর 
ছিলো। অথবা তা ছিলো দিন দুপুরে [বেলায় এসেছিলো, অথবা যখন তারা দ্বিখ্হরে 56455259604 
শয়নের সময় এবং তারা আরামে লিপ্ত ছিলো (৫) । 


২. হে মাহবুব, একটা কিতাব আপনার প্রতি] 
অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন আপনার মনে এটা 
সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে (২), এ জনা যে, 











ছিলো । না শান্তি অবতরণের কোন |০. 25% 
পূর্বাভাস ছিলো: লা কোন চিহ্ন, যাতে নি ৮5585 
তারা পূর্ব থেকে সতর্ক হতে পারতো। | এসেছিলো, কিন্তু তোরা) এটাই বলে উঠলো, টর্চ? 








হঠাৎ করেই এসে পড়লো। এটা হারা | আমরা যালিম ছিলাম' (৬)। | 





চীকা-১০. এভাবে যে, আল্লাহ, আযহা ওয় জারা, একটা 'মীযান' বাদীড়ি পাল্লা 'দীড় করাবেন. বার প্রতিটা পালা এতোই প্রশস্ত হবে যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের 
মাঝখানে ব্যাপকতা-বিস্তৃতি রয়েছে। 

আল্লামা ইবনে জুযী বলেছেন, হাদীস শরীফে এসেছে যে, হযরত দাডদ আায়হিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌র দরবারে মান: (দ্র্য়ামত-দিবসের “দাঁড়ি পারা) 
দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন। যখন '্মীযান' দেখানো হলো এবং তিনিও সেটার পস্তাগুলোর ব্যাপক বিকৃতি দেখতে পান তখন তিনি আরয করলেন, 
“হে প্রতিপালক, কার শঞ্ডি আছে এগুলোকে নেকী (সৎকর্ম) দ্বারা ভর্তি করতে পারবে?" তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার এরশাদ হলো, “হে দাউদ! আমি যখন 
স্বীয় বান্দার উপর সন্তু হই, তখন একটা মাত্র খেজুর দিয়েই তা ভর্তি করে দিই।” অর্থাৎ অস্ত সৎকর্মও যদি এহণযোগ্য হয়ে যায় তবে আল্লাহর অনুধহ 
দারা তা এতোই বৃদ্ধি পায় যে, যাকে ভরপুর করে দেয়। 


সরান জান্রাফ জজ রা গকা-১১. সৎকর্ম বেশী হবে, 
হারে কিছুতেই DOE LG চীকা-১২. এবং সেগুলোর মধ্যে কোন 
[৬ ১১১২০ ৩ ৫ ৫0০৯] সালা এটা সেসব কাকের 
অৱস্থা হবে, যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত 
ডিশ 5: এবং এ কারণে তাদের কোন কৃতকর্ষ 
০), সৃতরাং হবে (১১) 90230246805 | হহণযোগ্ নয়। 
আনাই উদ্দেশ্য লাভ করকে। লরি রন 
=. এবং যাদের পাল্লা হান্কা হবে (১২), তবে ৬০365০৮৩৬৬৫ করতো, মিণ্যাপ্রতিপন্ন করতো, সেগুলোর 
উরি রর আনুগত্য থেকে সুখ ফিরিয়ে লিতো। 
৬ 2৯ | ভীকা-১৪, এবং স্বীয় অনুমহ ছারা 
ঠি | জোমাদেরকে সুখ দান করেছি। 
এতদ্সবেও তোষবা- 
02479582384 | ঈকা-৫. শোকর’ (কৃতজ্ঞভাপকাশ)- 
হি ৮১: 
ILI {| ধরল ওাপরকাশ করা এবং বৃতয়তা' 
(৬০55) হচ্ছে- নি'মাত ভুলে 
যাওয়া কিংবা তা গোপন করা 
ভীকা-১৬ মাস্আলাঃ এথেকে প্রমাণিত 
হলো যে, 'আমর' ( ১৯। ) বা “আদেশ' 
“৮৮৯৯৩ " (আবশ্যক হওয়া)-এর 
অর্থে ব্যবহৃত হয় । আর সাজদা না করার 
কারণ জিজ্ঞাসা করা তিরস্কারের জন্যই 
ছিলো। আর এ জন্য যে, প্রানের 
শৌড়ামী এবং তার ফু ও অহংকার 
এবং তার মূল উপাদানের উপর গর্ব করা 
58448844606 | ও হযৱত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
১১2,2804712,0:702/4 | এর উপাদান বা মূল বস্তুর প্রতি ঘৃণা 
43০৪0 রর্শন করার ধ্টতা প্রকাশ পাবে। 
ET | নস. তার উল এছিলো হে, 
“আগুন মাটি অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ । 
টি সুতরাং যার মৌলিক উপাদান আগুন হবে 
সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে যার মৌলিক 
উপাদান মাটি হবে।' অথচ উক্ত নাপাকের এ ধারণা ভুল ও ভ্রান্ত । কেননা, উত্তম হচ্ছেন তিনিই, যাকে মালিক ও মুনিব (আল্লাহ্‌ তা আলা) শ্রেষ্ঠ দান 
করেন। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি উৎস ও মৌলিক উপাদানের উপর নয়; বরং মালিক ও মুনিবের আনুগতা ও হুকুম মান্য করার উপরই নির্ভরশীল । আর আগুন 
মাটি অপেক্ষা শেষ্ঠতর হবার যুক্তিও শুদ্ধ নয় । কেননা, আগুনের সো উত্তেজনা ও ্রুততা এবংস্বহংকারবোধ রয়েছে। এটা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে । 
আর মাটি থেকে সত, সহনশীলতা, ল্াবোধ ও ধৈর্যের শিক্ষা লাভ করা যায় মাটি দ্বারা রাজা আবাদ হয় আর আগুন ছারা হয় ধংস । মাটি হচ্ছে 
আযানতদান (বিশ্বস্ত), যা সেটার মধ্যে রাখা হয়, তাকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে; কিন্তু আুননিশচিক করে দেয়। এতদসত্তেও ভার ব্যাপার হচ্ছে- মাটি 
আশুনকে নিভিয়ে ফেলে কিন্তু আগুন মাটিকে নিশ্চি্ছ করতে পারেনা । তাছাড়া হবলীসের বোকামী ও দুর্ভাগা যে, সে 'সৃস্পষট প্রমাণ’ ( ৬৯১) বিদ্যমান 
থাকা সত্তেও সেটার বিরুদ্ধে স্বীয় যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। আর যে যুক্তি সুস্পষ্ট গ্রমাণের' বিরোধী হয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য হয়। 











দু 











টীকা-১৮. জান্নাত থেকে৷ কারণ, এ স্থান হচ্ছে অনুগত ও বিনয়ীদেরই, অস্বীকারকারী অবাধাদের নয়। 


চীকা-১৯ অর্থাৎ মানুষ তোমার দুর্নাম করবে, প্রত্যেক কামাভাধী তোমাকে অভিসম্পাত কৰে এবং এটাই হচ্ছে- সহৃকা 31৫ পরিণাষ। 


চীকা-২০. আর এ অবকাশের সময়সীমা “সরা হিজ্র'-এ এরশাদ হয়েছে 7১347 
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“তিাকেঅবকাশ দেয় হলো ‘জ্ঞাত মুহুর্তের দিন’ পর্যন্ত ") এবং এ মূর্ত হচ্ে- প্রথম ফুৎকারের সময়. যখন সমন ানষ মৃত্যুবরণ করবে৷ 


মৃতদের পুনভীবিত হওয়া মুহূর্ত পর্যন্ত 
অবকাশ চেয়েছিলো ॥ আর এতে তার 
উদ্দেশা- এ ছিলো বে, সে মৃত্যুর যন্ত্রণা 
থেকে বেঁচে যাবে । এটা কিন্তু কব্ল 
হলি এবং রম ফুৎকার পর্যন্তই অবকাশ 
দেয়া হয়েছে। 

টীকা-২১. অর্থাৎ) আদম সন্তানদের 
আততির দিকে ানিত কাযা, ওনাহুলমুহের 
প্রতি আহহ সৃষ্টি করবো, আপনার 
আনুগত্য ও ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি 
করবো এবং পথ-রষ্টআর মধ্যে পতিত 
ক্রবো। 

ঢীকা-২২. অর্থাৎ চতুদিক থেকে 
তাদেরকেঅবরোধ করে সরল পথ থেকে 
বিরত রাখবো 

টীকা-২৩. যেহেডু শয়তান আদম- 
সন্তানকে গোমরাহ কৰা এবং যৌনপ্রবৃত্তি 
ও মন্দ ঝার্যাঢিতে লিপু করার মধ্যে তার 
সৰ্বশেষ গ্চেষ্টা ব্যয় করাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করেছিলো, সেহেতু তাঙ্ ধারণা ছিলো 
যে, সে আদম সন্তানকে পথ-শুষ্ট করবে 
এবং তাদেরকে ধোকা দিয়ে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নি'াতসমূহের কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার বলা ও ভার আনুগত্য করা থেকে 
কুখে দেবে। 

টীকা-২৪. তোমাকেও, তোমার 
বংশধরগণকেও এবং নার 
আনুগত্যকারী মানুষদেরকে ও- সবাইকে 
জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। 
শরতানকেজাননাত থেকে বের করে দেয়ার 
পৰ হযরত আদম ভালাযহিস সালামকে 
সম্বোধন করেন, যা সামনে আসছে- 
ভীকা-২৫. অর্থাৎঃ হযরত হাওয়া 
(আোলাযহাস্‌ সালাম) । 

চীকা-২৬. অর্থাৎ এমন পংকার সর 
করলো, যার পরিণাম ফল এই হয় যে, 
তারা উভয়ে একে অপরের সামনে উলঙ্গ 
হয়ে যাবেন। 


সূরার ৭ আরাফ ২২ 


লা 








৯৩০. বললেন, “ভুমি এখান খেকে নেমে যাও! 
[তোমার জন্য এটা শোভা পায়না যে, এখানে 
[থেকে অহংকার করবে। সুতরাং বের হয়ে যাও 
(১৮)! তুমি হও লাঞ্ছিতাদের অন্তর্ভূক্ত (১৯)।' 
১৪. বললো, “মামাকে অবকাশ দিন এ দিন 
পর্যন্ত, যেদিন লোকেরা পুনরুখিত হবে।' 
১৫. বললেন, “তোমাকে অবকাশ দেয়াহলো 
(২০) ৷" | 
১৬. বললো. ‘সুতরাং শপথ এরই যে, তুমি 
[আগাকে পথহঞষ্ট করেছো । আমিঅবশ্যই তোমার 
[সরল পথের উপর তাদের জন্য ওত পেতে বলে 
থাকরো (২১)।" 

৯৭. ‘অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট 
[আসবো- তানের সস্মুশ, শশ্চাৎ, ডান ও বাম 
[দিক থেকে, (২২) এবং আপনি তাদের 
|অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না (২৩)।" 
৯৮. বললেন, “এখান থেকে বের হয়ে যা! 
[খিকৃত ও বিভাড়িভ অবস্থার । অবশ্যই, তাদের 
[মধ্যে যারা তোমার কথা ঘতো চলবে, আমি 
(তোমাদের সকলের ছারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো 
২৪)।" 

১৯. এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার 
[সংগিনী (২৫) জানাতে বসবাসকরো ।অতঃপর 
[ভা থেকে যেখানে ইচ্ছা আহার করো এবং এ 
[বৃক্ষের নিকটে যেও না! গেলে সীমা 
|অভিক্ৰযকমীংল্ম অন্তৰ্ভূক্ত হবে । 

২০... অতঃপর শয়তান তাদের মনে এ 
[আশংকার সঞ্চার করলো যে, তাদের সম্থুথে 
অনাবৃত করে দেবে তাদের লজ্জার বতুণ্ুলো 
(২৬), যা তাদের থেকে গোপন ছিলো (২৭) 
এবং বললো, “তোমাদেরকে চোমাদের 
প্রতিপালক এ বৃক্ষ থেকে এ জন্যই নিষেধ 
[করেছেন যে, তোষবা উভয়ে ফিরিশৃতা হয়ে 
[যাবে অথবা চিরজীবী (হয়ে যাবে) (২৮); 
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এআয্লাতঘারা এমাস্আালাপরমাপিত হলো যে, শরীরের সেই ভঙ্গ, যাকে ্াস্থন' বলে, সেটাকে গোপন করা আবপ্যক এবং বাশ করা নিবদ্ধ । আর 
একথাও প্রমাণিত হণো যে, তা (লজ্জাস্থান) অনাবৃত করা সর্বকাল থেকেই বিবেকের নিকট গর্হিত এবং স্বভাবত!ই অপছন্দনীয় হয়ে আসছে। 


ভীকা-২৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, তারা দু'জনের কেউ তখন পর্যন্ত একে অপরের লজ্জাস্থান দেখেলনি । 


ভীকা-২৮. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যেই থেকে যাবে এবং কখনো মৃত্যুবরণ না করবে না। 
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২:৭. হে আদম সম্ভানগণ (৩৫), সাবধান! লেবার 
তোমাদেরকে শয়তান যেন ফিনার মধ্যে না ৮৪৮4 











ভীকা-২৯. এর অর্থ হচ্ছে- অভিশপ্ত 
(ইবলীস মিথ্যা শপথ করে হযরত আদম 
আলায়হিসূসালাত ওয়াস সালামকে ধোকা 
গিয়েছিলো সৰ্বগ্রথম মিথ্যা শপথকারী 
হচ্ছে- ইব্লীসই। হযরত আদম 
আলাম়হিস সলাম-এর ধারণাই ছিলোনা 
যে, কেউ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে 
মিথ্যাও বলতে পারে। এ কারণে, তিনি 
ভার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। 
ভীকা-৩০. এবং জান্নাতী পোশাক শরীর 
থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তারা 
একে অপগোর নিকট থেকে স্বীয় অঙ্গ- 
অ্যসকে গোপন রাখতে পারেন দি। 
লক্ষাস্থান পর্মন্ত দেখেননি এবং না এ 
সময় পর্যন্ত তাদের নিকট এর 
প্রয়োজনীয়তা দেখ' দিয়েছিলো । 
টীকা-৩১. হে আদম ও হাওয়া! নিজেদের 
বংশধরগণ সহকারে, যারা তোমাদের 
মধ্যে রয়েছে- 

ঢীকা-৩২, ঝিয়ামত-দিবসে হিসাব- 
নিকাশের জন্য। 

টীকা-৩৩. অর্থাৎ একটা পোষাক তো 
ওটাই, শা খারা শরীর আবৃত করা যায় 
এবং পর্দা করা যায়। আর অপর পোষাক 
ওটাই, যা সৌন্দর্য বাড়ায় এবং এটাও 
সহৃদেশা। = 

টীকা-৩৪. "তাকওয়া" ৰা পরহেষ্ণারীর 
পোষাক হচ্ছে- ঈমান, লজ্জাবোধ, 
সক্চরিত্সমূহ ও সৎ কার্থাদি। এগুলো 
নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের বেশতৃযা অপেক্ষা 
উত্তম ও উৎকৃষ্ট। 

ঢীকা-৩৫. শয়তানের ধোকাবাজি এবং 
হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম-এর 
সাথে তার শত্রুতার কথা বর্ণনা করে 


সাথে কখনই বা ডা না করে ছাড়বে 


২. আল্লাহ তা'আলা তিন ধরণের পোষাক অব করেছেন: দু'টি শারীরিক, একটি আতিক (কহানী)। শারীরিক পোশাকের কিছু কিছু হয় সর চাকার 
জন্য আদ কিছু কিছু শোজার জন্য এটিই ভালো । আর সবহালী পোশাক হচ্ছে- ঈমান, তাওয়া এবংসৎ কার্যালি উপল, এ তিল প্রকারের পোশাকই 
আল্লাহ্‌ আল্মান খেকে অবসরে বৃষ্টি ছারা তুলা, কই, রেশ ইত্যাদি পন হয় আর ওহী ঘারা উপার্িত হয় তাকওয়া । উভয়ই আসমান থেকে 


আসে । (নুরুল ইরফান) 


টীকা-৩৬. আল্লাহ্‌ তা'আলা জিন্‌ জাতিকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন যে, তারা মানব জাতিকে দেখতে পায় এবং মানব জাতি এমন দৃষ্টি শক্তি পায়ছি। 
যে. তারা জিন জাতিকে দেখতে পারে । 

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান মানুষের শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচলের পথে (শিরা-উপশিক্ায়) খুরে বেড়ায় 

হযরত যুনুন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) বলেছেন, “যদি শয়তান এমনই যে, সে তোমাদেরকে দেখতে পায়, কিন্তু তোমরা তাকে দেখতে পাওনা, 
তোমরাও এমন সত্তার নিকট সাহায্য চাও, যিনি তাকে দেখছেন আর সে তাকে দেখতে পায়না। অর্থাৎদয়ালু, দোষ-ক্রটি গোপনকারী, ক্ষমাশীল 
নিকট সাহায্য চাও।” 

চীকা-৩৭. এবং কোন মন্দকাজ অথবা পাপকাদ তাদের দা সম্পাদিত হয়; যেমন, অন্ধকার যুগের লোকেরা পুরুষ ও মেয়েলোক উলঙ্গ হয়ে মহান কা'ব 
তাওয়াফ" করতো। হযরত আতার 
অভিমত হচ্ছে- অশ্ীলতা শিকই। 
বাস্তবতা এ যে, প্রত্যেক অশ্লীল কাজ 
এবং সমস্ত পাপাচার ও বড় বড় গুনাহ্‌ 
এরই অন্তর্ভূক্ত যদিও এ আয়াত শরীফ, 
বিশেষ করে উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফের 
তাওয়াফ’ করার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। 
যন কাফিরদের এমন অশ্লীল কার্থাদির 
উপর তাদের সমালোচনা করা হয়েছে, 
তখন এর জবাবে তারা খা বলেছে তা |২৮. 
১০১০৭ ক |, $/965৮50496 
টীকা-৩৮. কাফিরগণ তাদের মন্দ ও আমাদেৰ রদ 0461 রা 
অস্তীকারযাদি করার দু'টি অজুহাওবরণনা [আল্লাহ টি 

রেছে। একতো এটাই যে. তারা তাদের 94৮76) 
ূ্বপুক্ষগণকে এন কার্যাদিতে বত [আচ SCHIST MF 
পেয়েছে; সৃতরাংভারাওতাদেরঅনৃসরণে |স 

এমন কাজ করছে। এটাতোমূর্ব ও অসৎ 
লোকের অৰ্ধ অনুসরণ হলো এবং এটা 











কোন বিবেকবান লোকের নিকট pe 89975505550 
খ্রহণযোগ্যনয় ৷ অনুসরণ বরা হয়ে থাকে চি নিন 

জ্ঞানী ও বোদাুদেরই, কোন মূখ ও [এ তা ৫৮৮ ১৬৯৯০ 
পথ লোকের নর। ন MLE IGN 
শিপ এ রিল এ ৮১1 ৯০১৪৪ 


আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে এ কাজের |৩০. একদনকে তিনি সৎপথ প্রদর্শন করেছেন 
লির্দেশ দিয়েছেন" এটাও আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে Hes sls 
তাদের নিছক মিখ্যা রচনা ও অপবাদই ev ce 14, 
ছিলো। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া | ৫ 
তাআলা তাদের খণ্ডন করছেন- 
চীকা-৩৯. অর্থাৎ তিনি যেভাবেতাদেরকে [৩০১- হেআদম সপ্তানগণ স্বীয় 

রি সুন্দর পোষাক 
সজহীনতা থেকে অধ এনেছেন, [পরিধান করো যখন মসজিদে যাও (৪৩) এবং | 
অনুপভাবে,মৃার পৰে ও তোমাদেরকে ৬০-০-১১৯১১৪:০৯৭] 
তিনি পুনজীবিতকরবেন। এটা পরকালীন 
জীবনকে যাবা অস্বীকার করে তাদের খণ্ডনে অকটা দলীল । আর তা থেকে একথাও বুঝা বায় যে, যখন তাই প্রতি ফিরে যেতে হবে এবংতিনিই কর্মফল 
প্রদান করবেন, তখন আনুগত্য ও হবাদতসমূহকে শুধু তারই জনা নির্দিষ্ট করা একান্ত আবশাক। 
চীকা-৪০. ঈমান ও খোদা পরিচিতির; এবং তাদেরকে তীর আনুগত্য ও ইবাদত করার শক্তি দন করেছেন। 
'িকা-৪১. তার হজে কাছিন সাদা) 
চীকা-৪২. তাদের আনুগত্য করেছে, তাদের কথামত চলেছে এবং তাদের নির্দেশে কুফর ও নির্দেশ অযানাজনিত ুনাহকেই অবলস্বন করেছে। 
চীকা-৪৩. অর্থাৎ সুন্দর পোস্যাক পরিচ্ছদ । একটা অভিমত এও রয়েছে যে, মাথা আঁচড়ানে এবং খৃশ্বু লাপাশোও সেই 'সীন্দ্য'-এর অন্তর্ভূক। 


১০২ 











মাল্ষলাঃ এবং নত হচ্ছে এ যে, মানুষ উৎকৃষ্ট অবস্থার সাথে নামাযের জন্য হাযির হবে । করণ, নামায়ের মধো রয়েছে খতিপানকের সাথে সাক্ষাৎ 
ও গোপন আলাপ। সুতরাং এর জন্য সুন্দর পরিচ্ছদ গ্রহণ করা ও আতর লাগালো সস্তা যেমন লক্ষাস্থান ঢাকা এবং পৰিত্ৰতা অবলম্বন করা ওয়াজিব । 
শানে নুযুলঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার যুগে দিনের বেলায় পুরুষ আর স্ত্রীলোকেরা রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে 'তাওয়াফ' করতো। 
এ আয়াতে লজ্জাস্থান গোপন করা এবং পোষাক পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয় । আর এ'তে প্রমাণ রয়েছে যে, লজ্জাস্থান গোপন করা নামাযে, তাওয়াফে 
এবং সরববস্া়ই “ওয়াজিব' বা অপরিহার্য । 
সীকা-৪৪. শানে নুযুলঃ কালবীর অভিমত হচ্ছে- 'আমের' গোত্রের লোকেরা 'হজ্'-এর সময় নিজেদের আহারের প্রমাণ খুবই-ছাস করে নিতো এবং 
সাংস ও চর্বি তো একেবারেই আহার করতোনা । আর এটাকে তারা হকের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করার শামিল বলে বিশ্বাস করতো । মুসলমানগণ তাদেরকে 
দেখে আরব করলেন, “হে আরাহ্র রসূল! আমরা তো এমনটি করার অধিকতর উপযুক্ত” এর জবাবে এ আয়াত শরীক নাযিল হয়েছে। আর এরশাদ 
হয়েছে- “আহার করো ও পান করে৷ ৷ চাই মাংস হোক কিংবা চর্বি । তবে অপ্যয় কযোনা ৷" এবং তাও এ যে, পরিতৃপ্ত হবার পরও খেতে থাকবে অথবা 
হারায়ের পরোয়াই করবেনা । আর এটাও "ইস্রাফ'-এর শামিল যে, যে বস্তুকে আল্লাহ্‌ হারাম করেন নি তা হারাম করে নেবে । হযরত ইফলে আব্বাস 
রা্য়া্াহ তা'আলা আন্হমা বলেছেন, “খাও যা ইচ্ছা করো, পান করো যা চাও, পরিধান কারো যা ইচ্ছা করো । অপবায় ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকো” 
সূরা £৭ আ'রাফ ২৮৫ রি] SE A OE 
0 দলীল বয়েছে যে, পদ্নাহারের সমস্ত 
EAN 
এবং আহার করো ও পান করো (88) এবং 1০ বস্তুহ হালাল। তবে এসব বস্তু নয়, 


Kk ক "১7 1:4 £ | যেগুলো হারাম হবার পক্ষে দলীল 
60443) { | পঠিত হয়েছে। কেনন, এ বিধান 
সর্বসম্মত ও্বীবৃত যে, প্রত্যেক মূলে 
“মুবাহ' বা বৈধ । কিন্তু যেটাকে 
৩ ৬৫৮১০৫৩ 349) শরীয়তদাতা নিষিদ্ধ করেছেন ও যেটা 
৮৯ ১৯৭ 2543403 | হান হয সন্ত মণ মাৰা শালত 
Pal Eee Mth) 285286089 | (বহন) 
ঈানদারদের জন্য দুনিয়ার মধো এবং (34352303902. | চীকা-৪৫. চাই পোবাক-পরিচ্ছ হোক 
দিনে তো বিশেষ করে তাদেরই ASS এ ০০05 
টি । 
করি (৪৭) জ্ঞানীদের জন্য (৪৮)। |] জীকা-৩৬.. এবং পানাহায়ের সুন্ধাদু 
(০০. আপনি বলুন, “আমার প্রতিপালক তো i” বন্তুসমূহকে? 
|হায্লাম করেছেন অন্রীলতাগুলোকে (6৯), যা (25 মাসালা আয়াত সেটার ব্যাপক অর্থে 
সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য এবং যা গোপন, আর 39803476 | বত অত্যেক খাদ্যবস্তু এর অন্ত 
পাপ ও অসংগত সীমা টাং CAAT 
6 পদকের SINGLE | Es ee আলোন। (তং 
36888984574] আক লোক তোশাহ’,গেয়ারী শরীফ, 
80 | হল শরীক, বর ফাতিহা এস, 























শিরনী, রাস্তায় রব বিতরণ ইত্যাদিকে 
নিষিদ্ধ বলে বেড়ায় তারা এ আয়াতের 
বিরোধিতা করে গুনাহগার হয়। বস্তুতঃ সেগুলোকে নিষিদ্ধ বলা স্বীয় মনগড়া মতবাদকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার শামিল: এটা বিস'আত ও পথস্্টতার 
নাৰান্তর। 

ট্রীকা-৪৭. যেগুলো থেকে হালাল ও হারামের বিধান জানা যায়। 

ঢ্টাকা-৪৮. যারা একথা জানে যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি যা হারাম বা নিষিদ্ধ করেন তাই হারাম। 

চীকা-৪৯. এসস্বোধন উমুশরিকদেরকে করা হয়েছে: যারা উলঙ্গ হয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো এবং আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত পবিত্র বস্তুসমূহকে 
নাথ করে নিতো । তাদের উদদেশো এরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এসব বন হারাম করেন নি এবং সেগুলো থেকে তাঁর বান্দাদেরকে বারণ করেন 
নি। যে সব বন্ধুকে তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হচ্ছে এসব বস্তু, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এসব অশোভন 
কার্যাদি, যেগুলো প্রকাশ ও গোপনীয়- চাই কথাবার্তায় হোক কিংবা কাজকর্মে হোক। 

চীকা-৫০. হারাম করেছেন 

চীকা-৫১. হারাম করেছেন 


ঢীকা-৫২. নির্ধারিত সময়, যার উপর সুযোগের সমাধি ঘটে; 
চীকা-৫৩, তাফ্সীরকারকদের এ'তে দু'টি অভিযত রয়েছে- 
এক) 42 (রসূলগণ) দ্বারা সমস্ত [ সূর্য ন জানা Ee 





সারা: 





রত পুব’ কে বুঝানো হয়েছে। এবং [55- এব প্রত লালু জজ 
দুই) নিশ্বকুল সরদার, শেষ নবী হয়র | রয়েছে (৫২); সুতরাং যখন তাদের প্রতিশ্রুতি 
সা্যায্াছতাআলাজলায়হি ওয়সাগামের | আসবে তখন এক মুহূর্ত পিছেও হবে না এবং 
কথাই বিশেষ করে বুঝানো হয়েছে, | আগেও হবে না। 

যাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 'রসূল' করা 
হয়েছে। আর “বহুবচন” শব্দটা 
সম্ানার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 




















যারা সাবধানতা অবলম্বন করে (৫৪) এবং! 
[নিজেদের সংশোধন করে (৫৫), ভবে তাদের 
(উপর না আছে কোন ভয় এবং না কোন দুঃখ । 
৩৬. এবংযারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
শ্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর যুকাবিলায় 
অহংকারকরেছে: তারা দোষখবাসী- তাদেরকে 
সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে । 

৩৭. সুতরাং তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে 


ঢীকা-৫৬. অর্থাৎ যতটুকু বয়োঃসীমা 
এবং জীবিকা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
জন্য লিখে দিয়েছেন তা তাদের নিকট 
পৌছবে। 

চীকা-৫৭. মৃত্যুর ফিরিশৃতা এবং ভার 
সহকারীগণ, সেসব লোকের বয়োঃসীমা 
এবং জীবিকাসমূহের মেয়াদ পূর্ণ হবার নিকট তাদের ভাগ্যের লিখন পৌছবেই (৫৬) 
পর যতক্ষণ না তালের নিকট আমার শ্রেরিত মৃত্যুর 
কাজে নিয়োজিত ফিরিশৃতাগণ (৫৭) তাদের 
প্রাণ হননেরজন্য আসবে; তখন তাদের উদ্দেশ্যে 
বলবে, “ফোখায় রয়েছে তারা, যাদের তোমরা 
আল্লাহ ব্যতীত পূজা করতে?' তারা বলবে, 
“তারা আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে' 
(৫৮) এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো। 

৩৮. আল্লাহ্‌ তাদেরকে (৫৯) বলবেন, 
“তোমাদের পূর্বে যেই অন্যান্য দল জিন্‌ ও 
মানুষের, আগুনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাদের 
মধ্যে যাও! যখনই একটা দল (৬০) প্রবেশ 
করবে, তখন অপর দলকে তারা অভিশম্পাত ৷ 


চীকা-৫৮. তাদের কোথাও নাম চিহ্ন 


পর্যন্ত নেই 
ডীকা-৫৯. এসব কাফিরকে, ক্য়ানত 
দিবসে 


টীকা-৬০. দোযখের মধ্যে 
টীকা-৬১. যারা তাদের ধর্ষের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তখন অংশীবাদী 
অংশীবাদীদেরকে এবং ইহুদী 
ইহুদীপেক্সকে আর শৃষ্টানপণ খৃষ্টানদেরকে 
অভিপম্পাত করবে। 

টীকা-৬২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে 
আল্লাহর দরবাকে অভিযোগ করবে। 
চীকা-৩, কেননা পূর্বীগললিজেরাও 
পথরষ্ট হয়োছ এবং তারা 
অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আর 
পরবতীণণও অনুরূপ | তারা নিজেরা 
তো পথ হয়েছে, আর অন্যান্য 
পথ্ষ্টদেরকেও অনুসরণ করতে 


(তাদেরকেআত্তনের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করো | 
(আল্লাহ্‌) বলবেন, “সবার জন্য দ্বিগুণ রয়েছে 
(৬৩), কিন্তু তোমরা অবগত নও (৬৪)।" 
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থাকে। 





ভীকা-৬৪. যে, ভোঘাদের মধ্যে প্রত্যেক দলের জন্য কেমন কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে! 


আলাল _ ২ 





জীকা-৬৫৪. 'কুফর' ও জানতে উভয়ই সমান। 
চীকা-৬৬, কুফরের এবং মন্দ কার্যাদির। 


চীকা-৬৭. না তাদের বৃতকর্সমূহের জন্য, না তাদের আখাসমূহের জন্য। কেননা, তাদের কার্যকলাপ ও আত্মাসমূহ- উই অপবির ৷ হযরত ইবনে 
আব্বাস (বাদিয়ান্লাহু তা'আলা আনহা) বলেছেন, “কাফিরদের আত্খাসমূহের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়না; কিনতু মুমিনদের আআসমূহের 
জন্য খোলা হয়।” ইবনে জুরায়জ বলেছেন, “আসমানের দরজাসমূহ না কাফিরদের কার্যাদির জন্য খোলা হয়, না তাদের আত্মাসমূছের জন্য ।” অর্থাৎ না 
জীবদশায় তাদের কর্মসমূহ আসমানের 
ডপর যেতে পারে, না মৃত্যুর পর তাদের 
রূহ (যেতে পরে) ।এসআয়াতেরব্যাখ্যায় 
পন, (45408186 | একসভিমতএও রয়েছে যে, "আসমানের 
3৮284420156 135+, £ | দরজাসমূহ খোলা হবেনা" মানে "তারা 

টি কল্যাণ, বরকত এবং দয়ার অবতরণ 
(খোন্তি) থেকে বঞ্চিত থাকবে ।" 
- পীচ টীকা-৬৮. এবং এটা অসপ্ভব। সুতরাং 
কাফিরদের পক্ষে জান্নাতে বেশ করাও 
1350215008843) | অসঙ্ৰ। কেননা, 'অসন্ধৰ'-এর উপর যা 
5120291408453 | নির্জরশীল হয় তা নিজেও অসম্ভব হয়। এ 


42124852621 075 | থেকে বুঝা গেলো ৰে, কাফিরদের জানু 
উকি থেকে বঞ্চিত থাকা নিশ্চিত 





i চীকা-৬৯. 'অপরাধীগণ' দ্বারা এখানে 
কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, 
ূ্বেতাদের দোষসমূহেরমধ্যে আল্লাহ্‌র 

LSB SLAG নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং 
তি ভি সেুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করার 


6520040551058855 | কা বৰ্ণিত হয়েছে। 
ীকা-৭০. অর্থাৎউপরে,নীচে- সবদিক 


85800554295 28 


এই 
22805 রত | টীকা-৭১. যা দুনিয়ায় তাদের মধ্যে 
30524০2 45 | ছিলো; এবং হাব-বৃতিকে পরিফার 

করে দেয়া হয়েছে এবংতাদের পরস্পরের 
মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ব্যতীত আর 


নিলা লা বাকী থাকেনি। হযরত আলী 
dint STS ভি যাক আনকেল কো 














[বলবে (৭২), ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রতি, EE আছে অহ 
[ধিনি আমাদেরকে এটার পথ দেখিয়েছেন (৭৩); ৫9৫05১55098 | সম্পকে নাযিল হয়েছে” এটাও 

এবং আমরা পথ পেতামনা যদি আল্লাহ এ 8 

আশা করি যে, আমি, ওসমান, তালহা 

আনহিজ্প - ২. এবং যোবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এ 


আল্লাহ্‌ ভাআলা 5% ২% 12:32 ৬৯ ৮23 এবং আমি তাদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষকে বের করে নিয়েছি) এরশাদ 
করেছেন ৷" হযরত আলী সুরতাদার এ বাণী রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের ভান্ত-আক্বীদার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে৷ 

টীকা-৭২, সু'মিনগণ জানাতে প্রবেশ করার সময়, 

চীকা-৭৩. এবং আমাদেরকে এমন কাজ করার শক্তি দিয়েছেন, যার প্রতিদান হচ্ছে এটাই আর আমাদের উপর অনুথহ ও দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে 
আপন করশায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন; 


চীকা-৭৪. এবং তাঁরা আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে যে সব সাওয়াবের খবরাদি দিয়েছিলেন, সে সবই আমরা প্রকাশ্যে দেখে নিয়েছি। তাদের হিল 
বা পথ প্রদর্শন আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ দয়া ও করুণাই ছিলো। 


ভীকা-৭৫. মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, যখন বেহেশৃতীণণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, "ভোমল্টে = 
চিরস্থায়ী জীবনই রয়েছে, কখনো মৃত্যুবরণ করবেনা । তোমাদের জনা রয়েছে সুহ্বাস্থ্। কনো তোমরা অসৃত্থ হবেনা । তোমাদের জনা রয়েছে ্চ্ছল 
কখনো তোমরা অভাব হবেলা।” 


জান্নাতকে উত্তরাধিকার! বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে এ'তে এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে, “তা শুধু আ্াহুরই অনুথক্রমে অর্জিত হয়েছে" 
ভীকা-৭৬. এবং রসূলগণ বলেছিলেন, “দমান ও আনুগতোর জনা প্রতিদান ও সাওরাব লাভ করবে" 

ভীকা-৭ণ. 'কুফর" এবং 'অবাধ্যতার' জন্য শান্তির 

টীকা-৭৮. এবং মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে নিষেধ করে 

টীকা-৭৯. অর্থাৎ এটাই চায় যে, আল্লাহ্‌র 





সূর্য ন জন্ম ত সক 
দ্বীনকে বললে ফেলবে এবং যে পথ ভি নিল 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য | আমাদেরকে পথ না দেখাতেন। নিঃসন্দেহে, | নিহিত 
দ্ধারণকরেছেন তাতেও পারবত্তনসাধন | বামদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্য বাণী [| FERALAS ASF] 
করবে। (খাখিন) এনেছিলেন (৭৪) ৷" এবং ঘোষণা এলো, “এ ৫ SESSA YS 


জান্নাত তোমরা 'উত্তরাধিকার' (স্বরূপ) পেয়েছো 
৭৫) তোমাদের কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান | 
Lah OE 
88৪7 ৪:৪. এবংজানাতবাসীগণ দোযববাসীদেরকে। 
ডেকে বলবে, ‘আমরাতো পেয়েছি যে সত্য | 
এক) এরা হবে এসব লোক, যাদের | প্তিক্রুতি আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক | 


চীকা-৮০. যাকে 'আ'রাফ' * বলাহয়। 


পিন 3 


হি দিয়েছিলেন (৭৬)। সুরাহ তোমরাও কি পর 
“আ'রাফ'-এর উপর অবস্থান করবে। | পেয়েছো যা তোমাদের প্রতি: ২15৫৫ 
যন ভারা জাাাসীদেরকে দেখবে [দের পা) সা গাএতড/৩ 
তখনতাদেরকে সালাম করবে এবংহখন [ বললো,“ এবংমধ্যখানে ঘোষ কারী ঘোষণা ৬০০৬৬ 
১০85 করে দিলো, "আল্লাহর লা+নত বালিমলে উপর; | 
মারি পা মামার ৪৫. যারা আল্লাহ্র পথে বাধা সে) ₹১১০০৩৪৫ 
পাতি তাদেরকে জানাতেই শৰেশ | এবংভাতে বক্তা অনুসন্ধান করে (৭৯) এবং 3১426, 
২০ পরকালকে অস্বীকার করে। ০০০০০ 
দুই) যে সব লোক জিহাদে শহীদ ৪৬. এবং জামাত ও দোযখের মধ্যখানে 

a একটা পর্দা আছে (৮০); এবং *আ'রাফ'-এ | 
হয়েছেন, কিনতু তাদের উপর তাদের তা নি, 
ন ius কিছু লোক খাকবে (৮১), | USPS 








“আ'রাফ'-এ অবস্থান করানো হবে। ০ 
তিন) যে সব লোক এমনই যে, তাদের 
পিতা-মাতা থেকে যে কোন একজন তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং অপরজন অসনৃষ্ট; তাদেরকেই 'আ'রাফ'-এ রাখা হবে। 


এসব অভিমত থেকে জানা যায় যে, আ'রাফবাসীদের মর্যাদা জান্নাতবাসীদের অপেক্ষা কম হবে । হযরত মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে এ যে, 'আ'রাফ'-এ 
সালেহীন বান্দাগণ (নেক্কার লোকেরা),ফকীর-দরবেশগণ এবংআলিযগণ থাকবেন তাঁদের অবস্থান সেখানে এজন্য হবে যে, অন্যান্যরা তাদের বৈশিষ্ট 
ও মর্যাদা দেখতে পাবে। অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'আ'রাফ'-এর মধ্যে নবীগণ (আলায়হিমৃস সালাম) থাকবেন । তাদেরকে এ উন্নত স্থানে সমস্ত 
বিযামতবাসীর উপর বিশেষ সমান দেয়া হবে। আর তাদের শ্রেষ্ঠ ও উন মর্যাদা প্রকাপ করা হবে, যাতে জান্নাভবাসী এবং দোযথবাসীগণ তাদেরকে 
দেখতে পায়, আর তীর এসবের অবস্থাদি, সাওয়াব এবং আযাব (শান্তি)-এর পরিমাণ ও অবস্থাদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। এসব অভিযতের ভিত্তিতে 
বুঝা যায় যে, 'আ'রাফবাসীগণ জান্নাতবাসীদের মধ্যে শেষ্ঠতর লোক হবেন। কেননা, তারা অন্যান্যদের মধ্যে মর্যাদায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ 

উক্ত সৰ এভিমতেৱ মধ্যে পরস্পর কোন দন্দ নেই ৷ কেননা, এমনও হতে পারে ঘে, প্রতোক তের লোককে 'আ'রাফ-এর মধ্যে অবস্থান করানো হবে 
এবং প্রত্যেকের অবস্থানের 'হিকমত'-ও পৃথক পৃথক হবে 





* * ১৩ * (আ'রাফ) আরবী ' ৩৮ ' শখের বহুবচন । এর অরথ- 'উচ্চস্থান' । জারাত ও জাহারাছের মধ্যবর্তী ্রচীরকে * ৮! * 
বলা হয়। 


টীকা-৮২. ‘উভয় দল' ছারা জান্রাতবাসী ও দোষখবাসীই উদ্দেশ্য জান্নাতবাসীদের চেহারাসমূহ "শত (চমকপ্রদ) এবং সজীব (উচ্জবল) হবে। আর 
(দোষখবাসীদের চেহারাসমূহ কালো হবে এবং চোখগুলো নীল বর্ণের- যা হবে তাদের চিহ্ন। 


চীকা-৮৩. আ'রাফবাসীগণ এখনো পর্যন্ত 


লারা £৮ 





সম্বোধন করে বলবে, "আমাদেরকে তোমাদের 
পানির কিছু ছিটে-ফৌটা দাও, অথবা এ খাদ্য 





এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছি (৯২), 
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আলহিল্প - = 
তারা (তা নিয়ে) হাসি-ঠান্টা করতে লাগলো। 


টীকা-৯১. সেটার স্বাদ উপভোগের মধ্যে পরকালকে ভুলে গিয়েছিলো । 


লীকা-৯২, কোরআন শরীফ 


ঢীকা-৮৪. আ'রাফৰাসীদের 
টীকা-৮৫. কাফিরদের মধ্য থেকে। 


টীকা-৮৬. এবং আ'রাফবাসীগণ গরীব 
মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করে 
কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 


চীকা-৮৭. যাদেরকে তোমরা দুনিয়ার 
মধ্যে হীন জ্ঞান করতে এবং 

ভীকা ৮৮. এখন দেখেনাওমে, জান্নাতের 
চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির মধ্যে কেমন সন্মান 
ও মর্যাদার সাথে রয়েছে। 

টীকা-৮৯, হযরত ইবনে আব্বাস 
(যাদিয়ান্লাহ তা'আলা আনহুমা) থেকে 
বর্ণিত যে, যখন আ'রাফবাসীগণ জান্নাতে 
লেখাবেন তখন দোষখবাসীদের মনেও 
'আকাংখাজাগবে এবংভারাআরঘ করবে, 
“হে আমাদের প্রতিপালক! জান্নাতে 
আমাদেরআত্ধীয়-স্বজন রয়েছে অনুমতি 
দিন, আমরা তাদেরকে দেখবো এবং 


ভাদের নাম নিয়ে সম্বেধন করবে। কেউ 
আপন পিতাকে ডাকবে, কেউ ভাইকে 
আর বলবে, “আমি তো জলে গেলাম, 
আমার উপর পানি ডালো। আর 
(তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ পাক দান করেছেন 
আমাদেরকে খেতে দাও" এর জবাবে 
জান্লাতবাসীগণ 

ঢীকা-৯০. অর্থাৎ হালাল ও হারামের 
ক্ষেত্রে নিজেদের েয়াল-খুশীর অনুগামী 
হয়েছিলো । যখন ঈমানের দিকে 
তাদেরকে আহ্বান করা হলো, তখন 


চীকা-৯৩. এবং তা হচ্ছে ক্র়ামত-দিবস। 
ভীকা-৯৪. না সেটার উপর মান আনতো, না সেটা অনুযাদদী কাড করতো। 


চীকা-৯৫, অর্থাৎ কুফরের সথলে ঈমান আনবো এবং গাপাচার ও অবাধ্তার স্থলে আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে চলার পথ অবলম্বন করবো; কিন্তু না সুপাছিন 
তাদের ভাগ্যে জুটবে, না তাদেরকে, দুনিয়ার পূনরায় প্রেরণ করা হবে । 











চীকা-৯৬, এবং এই মিথ্যা বকাবকি [সুন কল ত দল 
করতো হে, বোত থোদার শরীক এবং হু সত 
আলা [যাকে আমি এক মহাভান ঘা বিদাত |... Ao HLS 
অয  িনান্ত করেছি পথ নির্দেশনা ও দয় . 
তাদের এ দাবী মিথ্যা ছিলো। 
টীকা-৯৭. এ সমস্ত বস্তু সহকারে, 
যেগুলো, ওগুলোর মধ্যখানে রয়েছে। |. টি হাটি 
| a DO 
০১ ৩১৮৩৫ 
EAE 
৮৮৬৫ 
যাব নিলেন রি বালি 
অধ্যানে রয়েছে, ছযদিবের মধ্যেই ৷”) [সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনয়ায় RIEL 
চীকা-৯৮. 'ছয়দিন' ছারা দুনিয়ার |ফিরে যেতে দেয়া হবে, যেন আমরা পূর্বের ও) 36 





ছয়দিনের পরিমাণ সময়ের কথা বুঝানো |কৃতকর্ষের বিপরীত কাজ করি(৯৫)?নি£সন্দেহে 
হয়েছে। কেননা, এ সমস্ত দিনতো তখন [তারা নিজেদের প্রাণগ্লোকে ক্ষতির মধ্যে 
ছিলোইনা। সূৰ্যও ছিলোনা, যা দারা দিন [নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের নিকট থেকে 
হতো । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা শক্তিমান [হারিয়ে গেছে যা অপবাদ তারা রচনা করতো 
ছিলেন যে, একটা মাত্র মুহূর্তে অথবা তা [(৯৬)। 
অপেক্ষাও কম সময়ে সৃষ্টি করতেন 





কুন্ডু সাত 
কিন্তু এ সময়ের মধ্যে (ছয়দিন) এ গুলো 10৪ 55 

করা তর হিকমত" বা বাস্তব |খিনি আকাশমণ্জলী ও পৃথিবী (৯৭) ছয় চি টিটি রিতার 
চি ER সৃষ্টি করেছেন (৯৮), অতঃপর আরশের উপরে |। রা 
এটা ঘরা বান্দাদেরকে তাদের কাজকর্মে |'সমাসীন' হন, যেমনি তার জন্য শোভা পায় 
ধীরস্থির পন্থা অবলম্বনের শিক্ষাদান |(৯৯); দিবা-রাত্রির মধ্যে একটাকে অপরটা 
রয়েছে। দারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে সেটার পেছনে 


দ্ৰুত সংলগ্ন হয়ে আসে এবং সূর্যচন্ত্র ও 
|নক্ষত্ব্বাজি সৃষ্টি করেছেন, সবই তার নির্দেশ 9৩4 

শুনো! ভার হাতে রয়েছে টি 
মেনে চলতে বাধ্য । হাতে 56455688859 


চীকা-৯৯. এ+ ও ১5০" (ইন্তিওয়া) 
বিভিন্ন অর্থে সম্ভাবনাময় শব্দসমূহের 
(55০55) অন্তৰ্ভূক্ত । আমরা এর 
উপর এ মর্মে ঈমান আলি যে, এটা দারা 
যেঅথই আল্লাহ্রউদ্েশ্য, সেটাই সত্য। 
হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহি 














হি রিচা মি ৫4৫৮4 
সা া্থনা করো বিনীতভাবে এবংগোপনে। নিশ্চয় A Ae 
৮৪5: Pt AU DE ENDL ls SSS 
আৰশ্যক ৷ ০০) 





আানখ্িল - ২. 
হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুন্দিসা 
শিরক) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে" সৃষ্টির সমান্তিনজরশ'-এর উপর গিয়ে ঠেকেছে। আগ্তাহ্‌ই তার কিতাবের বহস্যাদি সপ্র্কে সর্বাধিক জ্ঞাত 
ভীকা-১০০. দো'আ আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করাকেই বলা হয়। আর এটাও ইবাদতের শামিল। কেননা, যে দো'আ করে সে নিজেকে 
অক্ষম ও মুখাপেক্ষী এবং আপন পরতিপালককে কৃত শক্তিমান ও প্রয়োজন পরগনা বলে বিশ্বাস করে। এ কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে- 
35৩34185454 অর্থাৎ "দো'আ হচ্ছে ইবাদতের সারবন্ধু ৷ £ $$ " মানে- আপন অক্ষমতা ও বিনয়কেই প্রকাশ করা। আর 
দো'আর নিয়ম-কানুন হচ্ছে- “তা গোপনে ও নিম হওয়া হযরত হাসান (রাদিয়ল্লাহ তা'আলা আনহ)-এর অভিমত হচ্ছে, “গোপনে দো'আ করা 


প্রকাশ্যে দো'আ করা অপেক্ষা সত্তর গুণ অধিক উত্তম ৷" 


বাস্্মালাঠ এ'তে আলিমণণের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইবাদত কাশ করা উত্তম না গোপনে করা । কেউ কেউ বলেনয়ে, গোপনে করাই উত্তম । কেননা, 
তা লোকদেখানো থেকে দূরে । কেউ কেউ বলেন, খরকাশ্যে করাই উত্তম, এ কারণে যে, এটা দ্বারা অন্যান্যদের সখ্যেও ইবাদতের প্রতি আহ সৃষ্টি হয়। 
ইমাম তিরমিযী (রোহ্মাতুন্রদ্ছি আলায়হি) বলেছেন, “যদি কোন ব্যক্তি আপন অন্তরে 'লোক-দেখালো'-এর আশংকাবোধ করে, তবে তার জন্য গোপনে 
ইবাপত করা উত্তম আর যদি অন্তর পরিষ্কার থাকে, 'লোক-দেখানো'র আশংকামুক্ত হয়, তবে প্রকাশ্যভাবে করাই উত্তম । কোন কোন হযরত এটাও বলে 
থাকেন যে, 'ফরয' হবাদতসমূহ ্রকাশো করা উত্তম ফরয নামাযসমূহ মসজিদে আদায় করাই উত্তম যাকাৎ ্রকাশ্যভাবে দেয়াই শ্রেয় । নফল ইবাদতের 
মধ্যে, চাই তা নামায হোক কিংবা সাদক্কাহ ইত্যাদি, সেগুলোতে গোপনীয়তাই উত্তম। 

দো'আর মধ্যে সীমাতিক্রয করা কয়েক: প্রকারের হয়ে থাকে । তন্মধ্যে এটাও যে, অতি উচ্চস্ববে চিংকার করবে। 


ীকা-১০১, কুফর, পাপাচার এবং অ্যাচার করে, 


পারাঃ ৮ 





০৬. 
(৩০১) সেটাকে সংশোধন করার পর (১০২) 





5০৫9593848% 
৬৮০ 


লি 


৪৩ তি 





15 SGI 124 


ডীকা-১০২. নবীগণ (আলায়হিমুস 
সালাম)-এর শুভাগমন করা, তাদের 
সত্যের প্রতি আহবান করা, বিধি-নিষেধ 
বৰ্ণনা করা এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা 
করার গর 

ভীকা-১০৩. বৃষ্টির; এবং অনুহ দ্বারা 
এখানে বৃষ্টিপাত বুবানোই উদ্দেশ্য। 
চীকা-১০৪. যেখানে বৃষ্টিপাত হয়নি 
সেখানে সজি (ফসল) জন্মায়নি: 


টীকা-১০৫. অর্থাৎ যেভাবে মৃত জমিকে 
নিভীবতার পর জীবন (সভীবতা) দান 
করেন, সেটাকে সবুজ ও তাজা করেন 
এবং সেটাতে ক্ষেত,গাছ-গাছড়াওফল- 
ফুল উৎপন্ন করেন; অনুরূপভাবে, 
মৃতদেরকে কবর থেকে জীবিত করে 
উঠাবেন। কেননা, যিনি শু কাঠ থেকে 
তরুতাজা ফল উৎপন্ করার শক্তিরাখেন, 
তার পক্ষে মৃতকে জীবিত করা কোন্‌ 
অসম্বকাজ? কুদরতের এ নিদর্শন দেখে 
নেয়ার পর বিবেকবান ও সুস্থ 
মানসিকতাসম্পন ব্যক্তির অন্তরে 


(১০৭) । আমি এভাবেই বিভিন্মভাবে 
নিদৰ্শনসমূহ বর্ণনা করি (১০৮) তাদেরই জন্য, | 














উপর কোর আলোর বৃষ্টি বর্ষিত হয়, 
তথন সেটাও তা দ্বারা উপকৃত হয়, ঈান আনে, আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীর ফল-ফুলে পরিপূর্ণ হয়। 

ীকা-১০৭. এটা কাফিরের উদাহরণ । নিকৃষ্ট জমি যেমন বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হতেপারেনা অনুরপভাবে, কাফিরও কৌরআন পাক দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। 
চীকা-১০৮. যা' আল্লাহর একত্‌ এবং ঈমানের পক্ষে কটা) প্রমাণ হয়, 

ভীকা-১০৯, হযরত নূহ আলামহিন্‌ লালাবের পিতার নাম 'লামাক'। তিনি যুতাওয়াশ্লাখের পুত্র ছিলেন: তিনি 'আখৃন্খ' আলায়ছিল্‌ সালামের বংশধর 
হছলেন। 'আখ্নূখ' হযরত ইদীস আলাযহিস্‌ সালামের নাম। হযরত নৃহ আলায়হি সালাত ওরাস্‌ সালাম চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নবৃয়তের 
স্থানে ভূষিত হন। উপরোক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন কুদরতের প্রমাণাদি এবং সৃষ্টিকর্মের চমৎকারিত বর্ণনা করেন, যেশুলো ছারা তার একত্ব 
এবং 'রাব্বিয়াত' (প্রতিপালক) প্রমাণিত হয় ।আর (সৃষ্টির) মৃত্যুর পর পুনরুথি ত হবার ও পুনরায় জীবিত হবার সত্যতারউপর অকাট্প্রযাণাদিওপ্রতিষ্ঠা 
কুরেন। অতঃগর নবীগণ (আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের এসব ঘটনার কথাও (উল্লেখ করেন,) যেগুলো তাদের উদ্মতদের 


সাথে ঘটেছিলো । এ'তে নবী করীম (সাল্লান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শান্তনা রয়েছে যে. শুধু আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্য হণ কর 
থেকে বিরত থাকছেনা, বরং পূর্বেকার যুগের উদ্মতগণও সত্য থেকে বিমুখ থাকতো । জার নবীগণকে অস্বীকার করার পরিণাম হচ্ছে দুনিয়ার মধো এ 
এবং পরকালে মহা শাস্তি । এ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, নবীপণকে অস্বীকারকারীগণ আল্লাহ্র শাস্তিরই উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি নবী করীম বিশ্বকুল সর== 
সা্লাল্পাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে তারও এই পরিণাম হবে। 


সামান্য কথার সুযোগ পেতেই তারা 
বিরাট হৈ চৈ শুরু করতো । সেখানে হয 
(েল্লা্লাহুতা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম) 
-এর এসব ঘটনা বর্ণনা করা এবং 
কিতাৰীগণ (তা শুনে) নিশ্চুপ ও হতভঙ্ 
হয়ে থাকা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, 
তিনি সত্য নবী । বিশ্বপ্রতিপালক ভার 
শ্রতি জনের ছার উক্ত করে দিয়েছেন । 
চীকা-১১০. তিনিই ইবাদতের 
উপযোগী। 

ীকা-১১১. সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য 
কারো ইবাদত করোনা । 

ীকা-১১২. ব্য়ামত-দিবসের অথবা 
তুফান্-দিবসের, যদি তোমরা আমার 
উপদেশ গ্রহণ না করে| এবং সরল পথে 
নাআসো। 

টীকা-১১৩. যার সম্পর্কে তোমরা 
ভালভাবে জ্ঞাত এবং তীর বংশ মর্যাদা 
সম্পর্কেও পরিচিত, 

টাকা-১১৪. অর্থাৎ! হযরত নূহ 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-কে 

চীকা-১১৫. তার উপর ঈবান এনেছে 
এবং 

ভীকা-১১৬. সভ্য খাদের দৃষ্টিগোচর 
হতোনা ৷ হযরত ইবনে আব্মাস 
রাদিয়াল্লাং তা'আলা আন্হ্মা বলেছেন, 


টীকা-১১৯. আল্লাহর শান্তির? 








[বাশীসমূহ শৌছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ 
কামনা করছি, আর আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 
[সেই জ্ঞান রাখি, যা তোমরা রাখোনা ।" 

[৬০- এবং তোমাদের কি এর উপর বিস্ময়, 


[৬৪- অতঃপর তারা তাকে (১১৪) অস্বীকার 
[করেছে অতঃপর আমি তাকে ও যারা (১১৫) 











সুরা ৭ আপরাফ ২৯২ পারা ঃ = | 
[অতঃপর তিনি বললেন, “হে আমার সম্রদায়! || 5302, 2006 I 
[আল্লাহ্র ইবাদত করো (১১০), তিনি ব্যতীত ISAT OS 

হ |তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই (১১১) । MEST 
|নিশ্চয় আমার মনে তোমাদের উপর মহা দিনের ৪5৯2৮ 
[শান্তির আশংকা রয়েছে (১১২) ৷" AT 
৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো, BIIIMGISIAION 
নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পট ন্তিতে দেখছি ॥ 5%%15 
[৬৯ (তিনি) বললেন, “হে আমার সম্প্রদায়! রন SUT 
[আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো সৃষ্টি- 545805১৩056 
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৮ এবং আমার মিথ্যা 43 Zee £ 

| শতিপন্নকারীদেরআমি নিমজ্জিত করেছি।নিশ্চর ৮৮9 E 
[তারা এক অন্ধ সম্প্রদায় ছিলো (১১৬)। 

কব” - নক্স 
|৬৫. এবং “আদ'-এর প্রতি (১১৭) তাদের rR AA 
সম্পর্ক থেকে হুদকে প্রেরণ করেছি। 85803859754 
(১৮) বললো, “হে আসার সম্প্রদায় ! আল্লাহ্‌র ৮874)55200285 
[ইবাদত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য ৯ কিন 
কোন উপাস্য নেই। তবে, তোমাদের কি ভয় 2 
[নেই ১১৯)? 

আানযিল - ২ 





“তাদের অন্তর অন্ধ ছিলো। মা'রেফাতের আলো দারা তারা ধন্য ছিলোনা ।” 


জীকা-১১৭. এখানে ‘প্রথম আদ-এর কথা বলা হয়েছে। এরা হচ্ছে- হযরত হুদ আোলপ্রহিস্‌লালাম)-এরসরায়। “দ্বিতীয় আদ' হচ্ছে হযরত সালিহ 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সংপ্রদায়। তাদেরকে 'সামূদ' বলা হয়। উভয় স'প্রদায়ের মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান ছিলো । (জুযাল) 


ীকা-১১৮- হযরত হুদ (আলায়হিস্‌ সালাম) 


ভীকা-১২০, অর্থ বিসালতের দাবীর মধ্যে সতাবাদী মনে করিনা। 
জীকা-১২১, হযরত হুদ খোলযহস্‌ সালাম) সম্পর্কে কাফিরদের এ শালীনতা বিবর্তিত মন্তব্য- “তোমাকে আমরা নির্বোধ মনে করি, পাক বলে বিশ্বাস 











মধ্যে গণ্য করি (১২০) ।' 


৬৭. বললো, “হে আমার সম্প্রদায়, নির্বোধ 
হবার সাথে আমার কি সম্পর্ক ? আমি তোবিশ্ব- 
্রতিপালকের রসূল হই। 

৬৮. তেোযাদেরকে আমার প্রতিপালকের 
বাণীসমূহ পৌছাচ্ছি এবং তোমাদের একজন 
বিশ্বস্ত হিতাকাংখী হই (১২১)। 

৬৯৯. এবং তোমাদের কি এটার উপর বিস্দয় 
হয়েছে যে, তোষাদের নিকট তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে একটা উপদেশ 
এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষের 
মাধ্যমে এজন্য যে, তোমাদেরকে সতর্ক করবে? 
এবং স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে 
নৃহ-এর সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (১২২) 
এবং তোমাদের গড়নের মধ্যে প্রশস্ত বৃদ্ধি 
করেছেন (১২৩) । সুতরাং আল্লাহ্র 
নি'যান্তসমূহকে স্মরণ করো (১২৪), যাতে 
তোমাদের মঙ্গল হয় ।' 

৭.০. (ভারা) বললো, “তুমি কি আমাদের 
[নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছো (১২৫) যে, আমরা 
এক আল্লাহয়ই ইবাদত করবো এবংআমাদের 
পূর্বপূরুষগণ যাদের (১২৬) ইবাদত করতো 
তাদেরকে ছেড়ে দেবো? সুন্তরাং আনয়ন করো 
১২৭) (সেটা) যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে 
দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও ৷" 

৭১. বললো, (১২৮), ‘নিশ্চয় তোমাদের 
(উপর তোমাদেরপ্রতিপালকেরশাস্তি এবংক্রোধ। 
পতিত হয়ে গেছে (১২৯); তবে কি তোমরা 








আমিও তোমাদের সাথে দেখছি।' | 





SHES প্র ৩ 





সপ 
otis 


০9৮০ 
SIAR 
9৩5০৮078845 
SEEING S73 
9040 


92০6 





০8 
ঠা 8 oe < 
টা 
0/56884৩ 
OBIS 











করি তাদের চূড়ান্ত পর্যযয়েরই নেয়াদবী 
এবং হীনমন্যতা ছিলো আর তারা এ 
কথার উপযোগী ছিলো যে, তাদেরকে 
কঠোর ভাষায় জবাব দেয়া যেতো। কিন্তু 
তিনি (হযরত হু) বয় উন্নত চরিত, 
শালীনতা এবং সহনশীলতার সাথে যে 
বার দিয়েছিলেন সেটার মধ্যে 
প্রতিন্িতার কোন অবস্থারই সৃষ্টি হতে 
দেননি এবং তাদের মরযভাকে উপেক্ষাই 
করেছিলেন । এ থেতে দুনিয়া শিক্ষা লাভ 
করতে পারে যে, নির্বোধ এবং দশচরিত 
লোকদেরকে এভাবেই সম্বোধন করাচাই ৷ 
এওদসঙগ তিনি কীয় রিশালভের মর্যাদা, 
হিতাকাংবিতা ও বিশ্ব্ততারই কখাউদ্লেখ 
করেছিলেন।এ থেকে এমাস্আলা বুঝা 
যায় যে, জ্ঞানী ও পূর্ণতার অধিকারী 
লোকদের জন্য স্থানভেদে নিজেদের 
উচ্চপদ ও পূর্ণতা প্রকাশ করা বৈধ। 

চীকা-১২২, এটা ভার কত বড় নুহ! 


চীকা-১২৩, এবং খুব বেশী শক্তি ওদীর্ঘ 
কায়া দান করেছেন। 

জীকা-১২৪, এবং এমন নবধহকারী 
সত্তার উপর ঈমান আলো এবং আনুগত্য 
ওইবাদতসমূহ পালনকরে তা অনুযাহের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো । 

টাকা-১২৫. অর্থাৎ নিজ ইবাদতবানা 
থেকে। হযরত হৃদ আলায়হিস্‌ সালাম 
আপন সম্প্রদায়ের বন্তি থেকে পৃথক 
একটা নির্জন স্থানে ইবাদত করতেন। 
মখন তার নিকট ওহী আসতো তখন 
তিনি স্বীয় স'প্রদায়ের নিকট এসে তা 
শুনিয়ে দিতেন। 


চীকা-১২৬. বোত্‌ 
চীকা-১২৭. সে-ই শান্তি, 


টীকা-১২৮. হযরত হুদ আলায়হিস 
সালাম, 


চীকা-১২৯. এবং তোমাদের অবাধ্যতার 
কারণে তোমাদের উপর শান্তি আসাটা 


বর অবধারিত ও নিশ্চিত হয়ে গেছে। 


ীকা-১৩০. এবং সেগুলোর উপাসনা আরম্ভ করেছো এবংউপাস্যকপে মানতে আরম্ভ কয়েছো; অথচ সেণ্ডণোর কোন 'হাবাৃ' বা বাস্তবতাই লেই। আর 


ইলাহ হবার অর্থ থেকেই সেগুলো একেবারে শূন্য ছিলো। 
চীকা-১৩১. আল্লাহ্র শান্তির, 


টীকা-১৩২. যারা তীর অনুসারী ছিলো এবং ভার উপর ঈমান এনেছিলো 

চীকা-১৩৩. সেই শান্তি থেকে, যা হযরত হুদ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো । 
ীকা-১৩৪. এবং হযরত হুদ (আলায়হি সালাম)-কে অস্বীকার করতো, 

টীকা-১৩৫, এবং এতাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজনও রক্ষা পায়নি । 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ ‘আদ সম্প্রদায়" “আহবাফ'-এ বসবাস করতো, যা ওমান ও হাদারা মাউত-এর মধ্যবর্তী ইয়েমেনী এলাকার একটা মরুভূমি ছিলে 
তাৰা তৃ-পৃষ্ঠকে অপকর্মে ভর্তি করে দিয়েছিলো দুনিয়ার অন্যান সম্প্রদায়কে তারা অত্যাচার ও শক্তির দাপটে পদদলিও করেছিলো তারা মূর্তি পূজনী 
ছিলে । তাদের একটা মূর্তির নাম ছিলো 'সাদা' ( +! ), একটার নাম সামূদ ( ১+ ) এবং একটার নাম ছিলো হাবা' ( 4 )॥ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্যে হযরত হুদ আলায়হিস্‌ সালামকে প্রেরণ করলেন । তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন 
শির্ক, মূর্তিপূজা এবং যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। এসব লোক তা মান্য করতে অস্বীকৃতি জানানো এবং তাকে অস্বীকার করতে 
লাগলো । অধিকন্তু বলতে লাগলো. “আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কে আছে?” মৃষ্িমেয় কয়েকজন মাত্র তাদের মধ্য থেকে হযরত হুদ আলায়হিন, 
সালামের উপর ঈমান আনলেন । ভারা সংখ্যায় অতি সত ছিলেন এবং নিজেদের ঈমানকে গোপন করে রাখতেন। এসব ঈমানদারের মধ্যে একজনের নাম 
ছিলো 'সারসাদ ইৰ্নে সা'আদ ইবনে “উদায়র' ( ০২৯. ৬+ += ৬%৯+)। তিনি স্বীয় ঈমানকে গোপন রাখতেন। 

যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো, তাদের নবী হযরত হুদ আলায়হিস্‌ সালামকে অস্বীকার করলে, দয ফ্যাসাদ আরঞ্চ করলো, যুনুষ 
অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং অতি উচ্চ ও মজবৃত অক্টালিকা নির্মাণ করলো- মনে হচ্ছিলো যেন তারা একথাই বিশ্বাস করতো যে, তারা! 
এ দুনিয়ায় চিরদিনই থাকবে: যখন তাদের অপরাধ এ পর্যায়ে পৌছলো, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। তিন বছর যাবৎ বৃষ্টিপাত হয়নি। 
তখন তাবা মহা বিপদে পড়লো। 

সে যুগে একটা প্রথা ছিলো যে, যখন কোন বালা-মুসীবৎ অবতীর্ণ হতো তখন লোকেরা পবিত্র ক'বা গৃহে হাযির হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে সেই 
মুসীবং দুরীভূত করার জনা প্রার্থনা 

করতো । এজনা তারাও একদল প্রতিনিধি 












সুরাহ ন আ'রাফ 





২৯৪ লালা ঃ ৮ 





“ৰায়তুল্লাহ শরীফে' রওনা করলো । এ |৭২. অতঃপর আমি ভাকে এবং তার 

প্রতিনিধি দলের মধ্যে কবায়ল ইবনে |সঙ্গীদেরকে (১৩২) স্বীয় এক মহা দয়া পূর্বক (65225542442 
আনাষ,ন'ঈমইব্‌নে হাযাল এবংারসা [উদ্ধার করেছি (১৩৩) এবং যারা আমার 5১112640557 
হৰ্লে সাংআদও ছিলো তারা এসব |পিদশনিগুলোকে মিথ্যা এতিপন করতো (১৩৪) ASIDES 
লোক ছিলেন, যারা হযরত হুদ [তাদেরকে নির্মূল করেছি (১৩৫) এবং তালা ৩৫৮১/০৬$ 


(আলায়হিম্‌ সালাম)-এর উপর ঈমান 'আনয়নকারী ছিলোনা। 
এনেছিলো এবং স্বীয় ঈমানকে গোপন 
করতো। 


এ যুগে মক সুকাররামায় 'আমালীকু' (সরদার) বসবাস করতো । তাদের নেতা ছিলো মু*সাবিয়া ইবনে বাকার । তার লালা-সম্পর্কীযি আব্ীয়-স্বন ‘আদ 
গোত্রের মধ্যে ছিলো । সেই এলাকা থেকেই প্রতিনিধি দলটা মন্ধা মুকার্রামার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মু'আবিয়া ইবৃনে বাকারের বাড়ীতে অবস্থান ্রহণ করশো। 
সে এসব লোকের যথেষ্ট সমাদর করলো, আতা আতিথিয়েভা করলো । এখানে এসব লোক মদ্যপান বরতে এবং দাসীদের নৃত্য উপভোগ করতে 
লাগলো । এভাবে তারা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে পূর্ণ একটা যাস অতিবাহিত করলো। 

তখন সু'আবিক্কা মনে মনে এ কথা ভাবলো যে, এসব লোকতো আরাম-আয়েশের নেশায় এমনি মত হয়ে গেছে যে, নিজেদের গোত্রের বিপদের কথা 
পর্যন্ত চুলে বসেছে, যাতে তারা সেখানে আটকা পড়েছে। কিন মু'আবিয়া ইবনে বাকারের এ ধারণাও ছিলো যে, যদি সে এসব লোককে কিছু বলে তবে 
তারা সম্ভবতঃ একথা মনে করতে পারে যে, 'এখন তাদের আতিথেয়তা তার নিকট কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছে ।' এ কারণে সে গায়িকা-দাসীদেরকে এমন 
সৰ কবিতা পাঠের নির্দেশ দিলো, যে গুলোর মধ্যে আদ গোত্রের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ ছিলো । দাসীরা যখন উক্ত সব কবিতা পাঠ করলো, তখন তাদের স্বরণ 
হলো, “আমরাতো এ গোত্রীয়দের বিপদের কথা ফরিয়াদ করার উদ্দেশ্যেই মক্কা-মুকাররামায় থেরিত হয়েছি।” 

অতএ, তারা তখনই হেরম শরীফে প্রবেশ করে তাদের সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্মণের জন্য া্ণনা করার মনস্থ করলো । তখন মারসাদ ইবনে সা'দ 
বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমানের প্রার্থনার বৃষ্টি বর্ধিত হবে না; কিছু ঘি তোমরা তোমাদের নবীর কথা মেনে চলো তবেই বৃষ্টিপাত হবে ।” তখনই 
মারসাদস্থীয় ইসলাম প্রকাশ করলো। এসব লোক মারসাদকে ত্যাগ করলো এবং নিজেরা মক মুকার্রামায় গিয়ে প্রার্থনা করলো । আল্লাহতা'লা তিনটা 
মেঘ প্রেরণ করলেন- একটা সাদা, একটা লাল এবং একটা কালো। আর আসমান থেকে আহবান আসলো - 'হে কয়ল! নিজের জন ও নিজ সম্প্রদায়ের 
জন্য এ মেঘগুলো থেকে যে কোন একটা মেঘকে গ্রহণ করো” সে কালো বর্ণের মেঘকেই গ্রহণ করলো, এ ধারণায় যে, তা থেকে খুব বেশী পানি বর্ষিত 
হবে। 

অতঃপর সেই কালো মেঘ ‘আদ গোছের পিকে রওনা হলো এবং ওসব লোক তা দেখে শুবই খুশী হলো । কিন্তু তা থেকে এক বাতাস প্রবাহিত হলো। তা 
এতো প্রবল ছিলো যে, উট ও মানুষকে উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো! এটা দেখে এসব লোক আপন আপন ঘরে ঢুকে পড়লো এবংদরজাগুলো 
বন্ধ করে দিলো; কিনতু তারা বাতাসের তীব্রতা থেকে বাচতে পারেনি। বাতাস দরজাগুলো উৎপাটিত করলো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললো। আর 





স্মান্নবিজ্গ - ২ 


আল্লাহর কুদরতে, কালো বর্ণের পাখী আত্মপ্রকাশ করলো, যে গুলো তাদের লাশগলোকে উঠিয়ে সমৃদ্রে নিক্ষেপ করলো । হযরত হুদ আলায়হিস সালাম 
মুখিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে সরে গিয়েছিলেন । এ কারণে, ভারা নিরাপদে ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা ধংসপরাপ্ত হবার পর 
ঈদাদারগণকে সঙ্গে নিয়ে হযরত হুদ আশিস সালাম মকা মানায় তাশরীক নিয়ে পেলেন এবংপৰিত্ৰজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেশানেই আল্লাহ্‌র 


ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকেন। 


চীকা-১৩৬. যারা হেজায় ও সিরিয়ার মধার্ী 'হিজর' নামক ভূ-খঞ্ে বসবাস করতো। 


সূরাঃ ন আ'রাফ 


পারা 





লু 
৭৩. এবং *সামুদ' সেম্প্রদায়)-এর প্রতি 
(১৩৬) তাদের হ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে“সালিহ' -কে 
প্রেরণ করেছি । বললো, “হে আমার সম্প্রদায়! 


পাহাড় কেটে বাসগৃহ নিৰ্মাণ করছো (১৪৩)। 

[সুতরাং আল্লাহ্র অনুখহগুলোকে স্মরণ করো 

(১৪৪); এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী হয়ে 
করোনা। 


৭৫. তীর সম্প্রদায়ের মধ্যে দান্ধিকগণ দুর্বল 


৭৭. অতঃপর তারা (১৪৬) উদ্ভীর গোছগুলো 
কেটে ফেললো এবং আপন প্রতিপালকের 
[নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো আর 
বললো, 
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কা-১৪৪, এবং সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; 





-কা-১৪৫. তার দ্বীনকে গ্রহণ করি, তার রিসালঙকে বিশ্বাস করি। 


ডীকা-১৪৬. সামূদ সম্প্রদায় 


টাকা-১৩৭. আমার নবুয়তের সত্যতার 
উপর 


ডীকা-১৩৮. যার বিবরণ হচ্ছে এটা যে, 
'চীকা-১৩৯. যা, না কোন গুঁরশে ছিলো, 
না কোন গর্ভে: যা না কোন ‘নর উ্' 
থেকে জন্মলাভ করেছে, না কোন মাদী 
থেকে (্রসৃত হয়েছে), না গর্ভের মধ্যে 
অবস্থান করেছে, না সেটার গড়ন মায়ে 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌছেছে; 
বরং তা স্বাতাবিক নিয়মের বিপরীত 
পাহাড়ের একটা পাথর থেকে একইবারে 
সৃষ্ট হয়েছে। সেটার এমনই সৃষ্টি ছিলো 
একটা মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) । 
তারপর সেটা একদিন পানি পান করতো 
সমগ্র 'সামূদ সম্পদায়' একদিন (পান 
করতো) এটাও একমু'জিযা যে, একটা 
উদ্্ী একটা গোত্রের লোকদের সমপরিমাণ 


জন্যই তা যথেষ্ট হতো এবং পানির বিকল্প 
হয়ে যেতো । এটাও এক 'মু'জিযা' ছিলো 
এবং সমস্ত জঙ্গলী পশু ও জীবগুলো 
সেটার পানি পান করার দিন পানি পান 
করা থেকেবিরত থাকতো। এটাও একটা 
মু'জিযা ছিলো। এতসব মু'জিযা হযরত 
সালিহ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
নব্যাতের সতাতার পক্ষে মহান দলীল 
ছিলো। 

টীকা-১৪০. মারবেনা এবং তাড়াবেও 
না। যদি এমন করো তবে এ পরিণামই 
ভোগ করতে হবে- 


ঢাকা-১৪১. হে সামূদ সম্প্রদায়! 
চীকা-১৪২, গরমের মৌসুমে আরাম 
উপভোগ করার জন্য 


চীকা-১৪৩. শীতের মৌসুমের জন্য। 


চীকা-১৪৭. সেই শান্তি, 
ভীকা-১৪৮. যখন তারা অবাধ্য হলো। বর্ণিত হয় যে, এসব লোক বুধবারে উন্টীর গোছগুলো কেটেছিলো (সেটাকে বধ করেছিলে) । অতঃপর হযরত 
সালিহ আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, “তোমরা এরপর মাত্র তিন দিন জীবিত থাকবে। প্রথম দিন তোমাদের সবার চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে যাবে, দ্বিতীয় 
দিন লাল, আর তৃতীয় দিন কালো হয়ে বাবে চতুর্থ দিন শান্তি আসবে” সুতরাং অস্রূপই হয়েছিলো। পরবর্তী রবিবার দুপুরের পূর্বক্ষণে আসমান থেকে 
একটা ভয়ানক আওয়াজ আসলো, যার ফলে এসব লোকের হাত ফেটে গেলো এবং সবাই ধংস্রাপ্ত হলো। 

'চীকা-১৪৯. যিনি হযরত ইব্রাহীম আলারহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র হন ।তিনি সানদ্যবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন ।যখন তারচাচা হযরত ইব্রাহীম 
আশায়হিল্‌ সালাম সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন এবং ফিলিউীনকৃমিতে গিয়ে উপনীত হন তখন হযরত লূত আলায়ছিস্‌ সালাম কর্দানে অবতরণ করলেন । 
আশ্রাহ্‌ তা'আলা ডাকে সাবদ্যবাসীদের 




































প্রতি প্রেরণ করলেন। ভিনি সেখানকার | সূরা £ ৭ আ'রাফ be) 

লোকদেরকে সত্যধর্মের প্রতি দাওয়াত হে সালিহ! আমাদের উপর নিয়ে এসো | 

দিতেন এবংবুকর্ে বাধা দিতেন যেমন |(১৪৭) যেটার তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যদি তুমি 

আয়াত শরীফে এর উল্লেখ আসছে-. [রসূল হও" 

চীকা-১৫০. অর্থাৎ তাদের সাথে | ৭৮. অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে 

বলাৎকার করছো | বসলো । ফলে, প্রভাতে তারা তাদের ঘরণুলোর 

ীকা-১৫১. অর্থাৎহালাল ছেড়ে হযরামে | মধ্যে অধোঃসুখে পতিত অবস্থায় রয়ে গেলো । 

লিপ্ত হয়েছো এবং এমন কুকর্ষে লিপ্ত |4৯. অতঃপর সালিহ তাদের দিক থেকে মুখ 

হয়েছো । মানুষকে তো "কাম তৃপ্তি বংশ | ফিরিয়ে নিলো (১৪৮) এবং বললো, “হে আমার 05280055454 

বিস্তার ও দুনিয়াকে আবাদ রাখার জন্যই | সমশ্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আমার $৫৫৩৩ত/৩ 

দেয়াহয়েছে। আর নারী জাতিকে 'যৌন- [প্রতিপালকের 'রিসালত' (বাণী) পৌছিয়েদিয়েছি ১৮৬৪ড৪০ 

কামস্থল' এবং বংশ বিস্তারের পাত্রী করা |এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিনতু 2৩0 

হয়েছে, যাতে নিলা সিদ্ধ | তোমরা হিতাকাংবীদের কল্যাণপছন্দই করোনা ।” 

পায় শরীয়তের অনুমতি অনুসারে সমান ৫5 ১৫৭22 

লাভ করাযায়। যখন পুরুষেরা নারীদের পি ১১৯ Kk ৩১৬৪8352055 

হক তোদের কাজ পদের ছে [কি সে-ই নিজ কাজ করছো, যা তোমাদের উি৬৫৪০০৫ঞা 

দিতে চাইলো, তখন তারা সীমাদংঘন [রে বিশ্বের মধ্যে কেউ করেনি?” টিটি 

করে গেলো। আর তারা সেই (কাম) eas 

শক্তির সঠিক উল্দেশ্যকে হারিয়ে বসলো । |= >- তোমরা তো পুরুষদের নিকট কাম- | ভি 

কেললা, পুরুষদের মধ্য না গর্ভ ধারণের [তি উদ্দেশ্যে গমন করছো (১৫০) নারীদেরকে! EIS 

ক্ষমতা আছে,না সে সন্তান প্রসব করে। | ছেড়ে; বরং তোমরা সীমা লংঘন করে গেছো SPATE 3S 

সুতরাং তাদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত |(১৫১)। 

হওয়া শয়তানী (কর্ম) ছাড়া আর কিহতে |৮২. এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কোন উত্তরই। ৪৩037546668 

পারে? | ছিলোনা, কিন্তু এ কথাই বলা যে, ‘তাদেরকে BIS HSS 

এ সঙ্গে জীবন চরিত ও ইতিহাস |(১৫২) তোমাদের জনপদ থেকে বের করে ০০০০৮ 

বেত্তাদের বর্ণনা হচ্ছে- দাও: এসব লোক তো পবিত্রতা চায় (১৫৩) ৷" (6৮০ 
সম্প্রদায়ের বন্তিগুলো অতীব ৮৩. এবং আমি তাকে (১৫৪)এবং তার নসর 

বু সনে [ার-পরিজকে ক্ষাকরছি কি; ৮০০০০ 

খুব বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হতো । দুনিয়ার বি ত 


অন্য কোন তু-খণ্ এর মতো ছিলোনা । এ 
কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এখানেই আসতো এবং তাদেরকে বিরক্ত করতো । এমনি যুগসন্ধিক্ষণে অভিশপ্ত ইবলীস একজন বৃদ্ধের আকৃতিতে 
আত্বপ্রকাশ করলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, “তোমরা যদি অতিথিদের আধিক্য থেকেমুক্তি পেতে চাও, তবে যখন তারা আসবে তখন তাদের সাথে 
কুকর্ম বেলাৎকার) করো!” এভাবেই তারা এ কুকরষটা শয়তানের নিকট থেকে শিখেছিলো এবং তা তাদের মধ্যে প্রচলিত হলো। 

টীকা-১৫২. অর্থাৎ হযরত লূত (আলায়হিস্‌ সালাম) এবং তার অনুসারীদেরকে 

টীকা-১৫৩. এবং পবিত্রতাই উত্তম হয়ে থাকে। সেটাইতো প্রশংসার যোগ্য হয়; কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের কুচি এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো৷ যে, তারা এ 
প্রশংসনীয় গুণকে দোষ বলে সাব্যস্ত করলো। 


ডীকা-১৫৪, অর্থাৎ হযরত লূত আল্লায়হিস্‌ সালামকে 


টীকা-১৫৫, সে কাফিরা ছিলো এবং সেই সম্প্রদায়কে ভালবাসতো। 
ীকা-১৫৬. আশ্চর্য ধরণের, যার সাথে এমন পাথর বর্ধিত হয়েছিলো যে, তা গন্ধক ও আগুন মিশ্রিত ছিলো। 























[জা ক্ষ হন নচা] এক অভিমত এটা, রয়েছে যে, বনতে 
23,531 ব্সবাসকরীগণ, যারা সেখানে অবস্থান 
সে অবস্থানকারীদের অনুজ ছিলে 0০৫) ৷ eis sl কি থা ত 
৮৪- এবং আমি তাদের উপর এক (প্রকার রা + রেস. লজ ভুরি আর 
শিলা) বৃষ্টি বৰ্ষণ করেছি (১৫৩)। সৃতরাং দেখো। ৫6৭05805617 | সফররত ছিলো, তারা উক্ত বৃষ্টি দার 
'অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিলো (১৫৭)! ও 8৫৮ দস হর 
] টীকা-১৫৭, হযরত মুজাহিদ বর্ণনা 
ডু” _ এশান্স করেন যে, হযরত ভিব্রাঈল (আলায়হি 
[৮৩. ষাদ্যানবালীদৈক প্রতি তাদের আ্াত্‌-।| সালাম) অবতীর্ণ হন এবং তিনি স্বীয় 
সম্পর্ক থেকে শো'আয়বকে প্রেরণ করেছি। 80442405355 | বাক মূ সদা বাহে নীচে 
তিতা ৩৫ : 24৩4৩ রেখে সেই ভূ-খণ্ডকে উৎপাটিত করে 
১১ TT Te 
[অনা কোন উপাস্য তোমাদের HCE Cen a 
[নিক তোমাদের ততিপালকের নিকট থেকে | 9 রর তে এটা 
নু শ্রমাণ এসেছে(১৫৯) ।সৃতরা (তোমরা) 72 1৮50 ভীকা-১৫৮, হযরত শো'আয়ব 
[মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে করো এবংলোকদের ৩/০/৯৭৩3388৫4 1 আলায়হিস্‌ সালাম)। 
পণাসমূহ কম দিওনা (১৬০) এবং যমীনের I), | টীকা-১৫৯, যা ছারা আমার নব্যত ও 
মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর ফ্যাসাদ ছড়িয়োনা; Lj * | রিসালত নিশ্চিতভাবে প্রমানিত হয়। এ 
এটা তোমাদের জন্য কল্যাণই, যদি ঈমান “পরমাণ' দ্বারা 'মু'জিযা'-এর কথাই 
আনো ।" \ বুঝানো হয়েছে। * 
[৮৬- এবং প্রত্যেক পথের উপর এভাবে জি মু টীকা-১৬০. তাদের প্রাপ্য বিশ্বস্ততা 
[বলোনা যে, পথিকদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে, ৩358৮6088 সহকারে পূ্ণভাবে প্রদান করো । 
[আল্লাহ্র পথে তাদেরকেই বাধা দেবে ০৬১) GALA fo: ৮১০ 
যারা ভীরউপরঈমান এনেছে এবংসেটার মধ্যে সঃ সত ts ET 
|বক্রুতা অনুসন্ধান করবে! এবং স্মরণ করো, যখন Sh SE না 
তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্‌ তখন 44] asus কি 
তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন (১৬২); এবং ৯3% | করেছেন। সুভরাংভার'এ অনুখহের জন্য 
দেখো (১৬৩), ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কিরূপ SE কৃতজতাধকাশকরোএবংঈমানজানো 
| হয়েছে! * ** 
ীকা-১৬৩. শিক্ষা হণ করার মনোভাব 
(৮৭. এবং যদি ভোমাদের মধ্যে একটা দল 
সেটার উপর ঈমান আনে, যা নিয়ে আমাকে 6405 নর কাকির ১৯ 
প্রেরণ করা হয়েছে, আর একটা দল তা মানেনি 1558258865 প্রদর্শনকারীদের পরিণাম দেখো এবং 
(১৬৪), তবে ধৈর্যধারণ করে থাকো, যতক্ষণ না গা 5512৮ ৮৫ চিন্তা-ভাবনা করো। 
আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন Hee eat bi 
(১৬৫) এবং আল্লাহ্‌র মীমাংসাই সবচেয়ে 95445 ৮১৪৬ ১৮ 


উত্তম ১৬৬)। **** 





বিভক্ত হয়ে যাও- একদল মান্য করো 
নাহল এবং অপরদল অন্বীকার করো, 











টীকা-১৬৫. অর্থাৎ সত্যায়নকারী ঈমানদারগণকে সন্মানিত করেন এবং তীদের সাহাযা করেন আর মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদেরকে ধংস করে দেন ও মহাশান্তি 
প্রদান করেন 
গীকা-১৬৬, কেননা, তিনিই প্রকৃত হাকিন। হ* সস 
= হযরত শো "আয়ৰ স্বালাযহিস্‌ সালামের মুজিব এ ছিলো যে, তিনি বুৰ ত পৰ্বতিকে নির্দেশ দিতেন । তখন তা নীচু হয়ে যেতো । অভঃপা্ ভিনি সেটার 
উপর আরোহণ করতেন । এতদাতীত আরো মু'জিযা রয়েছে, যেগুলো কাশ্শাফ প্রেতা তীর তাফসীর খসে উল্লেখ করেছেন। 








স্রাঃন আশরাফ ২৯৮ পারা ৪৮ 


(% পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) 





বিশেষ ্রষটবাঃ অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হযরত শো'আয়ব আলয়হিস্‌ সালামের মু'জিযা কোরআন যন্জীদে বর্ণনা কর! হয়নি; যেষনিভাবে আমাদের 
নবী আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা*আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযের অনেক মু*জিযা কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়নি : এমলকি হাদীস শরীফেও হযরত 
শো"আয়ব আলামহিস্‌ সালামের সু'জিযাদির বর্ণনা আসেনি । (যেমন “তাফসীর-ই-ফারেসী'র প্রণেতা উল্লেখ করেছেন) 


হযরত শো'আয়ব আলায়হিস সালামের বংশ নামাঃ হযরত শো*আয়ব ইবৃনে স্বীকীল ইব্নে ইয়াশ্খার ইবনে যাদ্য়ান। ইনি রায়সা বিনতে লৃতা্ 
(আলায়হিস সালাম)কে বিবাহ করেন । তার উরশে সন্তান-সন্ততি জন্মধহণ করেন । তার বংশ এতো অধিক বিস্তার লাভ করেছে যে, তাদেরই পৃথক 
গোষ্ঠী 'মাদ্য়ান' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। 


হযরত শো"আয়ব আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র ভয়ে অত্যোধিক কানাকাটি করতেন । কাদতে কাঁদতে শেষ পর্যস্ত ভার চোখের জ্যোতি লুপ্ত হয়ে 
গিয়েছিলো । যার ফলে, একথা ধরি লাভ করলো যে, তিনি (আঃ) অন্ধ হয়ে গেছেন। ভার উপাধি ছিলো 'বতীবূল আদ্বি্া' ( ) 1০৯% )। 


ভার সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিমাপে কম-বেশী করো ৷ এটাই তাদের কুফরের উপর অতিরিক্ত ব্যাধি ছিলো। সুতরাং তিনি তাদেরকে ওজন ও 
পরিমাপে কমবেশী লা করে ত! পরিপূর্ণভাবে করার জন্য নির্দেশ দিঙ্গেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে- ৬1১-৯1১ ১:11৮১১1 অর্থাৎ "তোমরা 
পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণ ভাবে করো” 


সুস্ম বিষয়ঃ ওজন ও পরিমাপে কমবেশী করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং তা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষই করে থাকে । এমন অপকর্ম সেই করে, যে 
তার লোত-লালসা ও রিপুর কুপ্রবৃত্তির নিকট হেরে গেছে । বস্তুতঃ এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পালন করলে মানুষের মধ্যেকার 
“নাফস-ই-আত্বারাহ্‌' মেন্দ কাজের নির্দেশদাতা রিপু) থেকে পবিত্র হওয়া যায়, যাকে 'তায্কিয়াহ্‌-ই-নাফ্স' বা “আত্মার পরিশদ্ধি'ও বলা হয়। 


হাদীসঃ হর (দঃ) এরশাদ ফরমান- “নামায, ওযু ও গজন-পরিষাপ- এ সবই আমানত ৷" 


হাদীসঃ হুযূর সরওয়ারে আলম সা্রান্যাহ তা"জালা আলায়হি ওয়াসপ্রাম এরশাদ ফরমান- “তোষাদেরকে ওজন ও পরিমাপের মিশ্বাদার 
(আোযানতাদার) কর। হয়েছে পূর্ববর্তী সমপ্রদায়শুলো তাতে কমবেশী করার পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।” 


(তাফসীর-ই-রূহল বয়ান) 
স** বর্ণিত আছে যে, কাফিরগণ হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্‌ সালামের নিকট আসার বিভিন্ন রাপ্তার উ পর বসে যেতো । আর প্রতোক পথিককে বলতো, 
"কোথায় যাচ্ছো?” যদি বলতো- “শো'আয়ব আলায়হিস্‌ সালামের নিকট যাবো;'' তবে বলতো, “ভার নিকট গিয়ে কি করবে? তিনি তো একজন 
মহা মিথ্যাবাদী ৷ (নাউষু বিল্লাহ) তিনি ঘোতাদেরকে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বেন ।” 
এভাবে প্রতোক মু'মিনকেও বিভিন্ন ধরণের অযথা কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করতো । 
কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা ডাকাত ছিলো । পথিকদের মালামাল লুঠ করতো । 
(তাফসীর-ই-রূহল বয়ান) 


*** শ্রকাশ্যভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ উক্তিও শো+আয়ব আলায়হিস্‌ সালামের ।তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেছেন- “তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী 
উদ্তদের এতিহাসিক স্বস্থাদির মধ্য চিন্তা-ভাবনা করো এবং শিক্ষা গ্রহণ করো । হতে পারে যে, এ সন্বোধনটা স্বারববাসীদেরকে কর। হয়েছে 


এ থেকে প্রতীয়যান হলো যে, এতিহাসিক অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া, সম্প্রদায়শুলোর উত্থান ও পতনের অবস্থাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা খোদারই 
নির্দেশ । 


অনুরূপভাবে, বুষর্গানে হীনের, বিশেষ করে হর সালাহ তা”আল’ আলায়হি ওয়াযা্রামের পবিত্র আদর্শ জীবনী পাঠ করা, পর্যালোচনা ও গবেষণা 
করা উত্তম ইবাদতেরই শামিল। এ থেকে খেদ্দাডীরুতা, খোদার ভয় এবং ইবাদতের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। 


তোফ্সীর-ই-সূরুল ইরফান) 


**** অষ্টম পারা সমাপ্ত। 


